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সূচীপত্র (১41) 
বিষয় 

প্রকাশকের নিবেদন 
ভূমিকা 
ভুল ধারণা-১ : আহলেহাদীছ ইংরেজদের সৃষ্ট একটি নতুন ফিরকৃ 
নবী করীম ছাঃ) আহলেহাদীছদের নেতা 
টা হানীফা রেহঃ)-এর অনুসারীদের যুগে আহলেহাদীছদের 

ও 


৮০5 (রহঃ)- 
এর 

ইমাম বুখারী রেহঃ) অন্যতম আহলেহাদীছ ছিলেন 

ইমাম আহমাদ, বুখারী ও ইবনুল মুবারকের নিকটে “সাহায্যপ্রাপ্ত দল' 
হ'ল আহলেহাদীছ 

আহলুল হাদীছই আহলুস সুন্নাহ 

ভুল ধারণা-২ : ১ এর শানে বেয়াদবী 


দি 
বাড়াবাড়ি করে না 

নূর ও বাশার প্রসঙ্গ 

ইলমে গায়েব প্রসঙ্গ 

অসীলার বিধান 

ভুল ধারণা-৩ : আহলেহাদীছরা ছাহাবায়ে কেরামকে মানে না এবং 
যারা নবী (ছাঃ) ও ছাহাবীদের পথে আছেন তারাই আহলেহাদীছদের 
নিকট হকগন্থী 

ছাহাবীগণকে মন্দ বলনেওয়ালা রাসূল ছাঃ)-এর লা“নতের হকদার 
ছাহাবীগণ নবী করীম (ছাঃ)-এর বিপরীতে খোলাফায়ে রাশেদীনের 
কথাও পরিত্যাগ করতেন 
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৪ আহলেহাদীছ জামা“আতের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা 4 


ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-এর বিপরীতে কারো কথা মানতেন না ২৮ 
ভুল ধারণা-৪ : আহলেহাদীছগণ আল্লাহ্র ওলীদেরকে অস্বীকারকারী ৩০ 
আহলেহাদীছদের নিকটে ওলী কারা? ৩০ 


আহলেহাদীছদের নিকটে বিস্ময়কর ঘটনা সমূহর প্রকাশ ওলী হওয়ার ৩১ 
দলীল নয় 


আহলেহাদীছদের নিকট আল্লাহই উপকার ও ক্ষতি করার মালিক ৩২ 
আহলেহাদীছদের নিকট কবরের ইবাদত করা ও তাকে সিজদার স্থানে ৩২ 
পরিণত করা হারাম 

আল্লাহ্র ওলীগণ স্বয়ং এ ব্যক্তির দুশমন, যে আন্নাহ ব্যতীত অন্য ৩৪ 
কাউকে ডাকে 

আহলেহাদীছরা আল্লাহ্র নিকটে ইবাদত পৌছানোর জন্য ওলীদের ৩৪ 
অসীলা নির্ধারণ করেন না 


ভুল ধারণা-৫ : আহলেহাদীছগণ ইমাম চতুষ্টয়কে মানেন না এবং ৩৬ 


তাদেরকে গোমরাহ বলেন 
ইমামদের সম্পর্কে আহলেহাদীছদের অবস্থান ৩৬ 
মুজতাহিদের ফায়ছালায় ভুল ও সঠিক উভয়ের সম্ভাবনা থাকে ৩৮ 


আহলেহাদীছগণ মুজতাহিদের ইজতিহাদী ভুলের ক্ষেত্রে তার আনুগত্য ৩৯ 


করেন না 

কোন একজন ইমামের তাকৃলীদ ওয়াজিব হওয়ার ব্যপারে কখনই ৪০ 
ইজমা হয়নি 

ভুল ধারণা-৬ : আহলেহাদীছরা আলেমদেরকে মানে না ৪২ 
আহলেহাদীছরা জানা না থাকার ক্ষেত্রে আলেমদের খেদমত থেকে ৪২ 
ফায়েদা লাভ করে থাকেন 


দুনিয়া থেকে আলেমদের উঠিয়ে নেওয়া মানুষের গোমরাহীর একটি বড় ৪২ 
কারণ 


আহলেহাদীছরা স্বীয় প্রবৃত্তিপূজার নিন্দা করেন ৪৩ 
কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মতভেদের ফায়ছালা হওয়া উচিত ৪৫ 


আহলেহাদীছরা শরী“আতের মোকাবিলায় কোন আলেমের কথা মানেন ৪৬ 
না 
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5 আহলেহাদীছ জামাআতের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা ৫ 


ভুল ধারণা-৭ : আহলেহাদীছদের দাওয়াতের উদ্দেশ্য মুসলিম উম্মাহর ৪৮ 
মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা 


আহলেহাদীছদের নিকটে নিন্দিত মতভেদ সেটা, যা হকের মোকাবিলায় ৪৮ 
করা হয় 


উম্মতের মতভেদের সময়ে সুন্নাতের অনুসরণেই মুক্তি নিহিত রয়েছে ৪৯ 


উম্মতের মতভেদের সময় সুন্নাতকে আকড়ে ধরা সহজ কাজ নয় ৪৯ 
অপসন্দনীয় হ'লেও আহলেহাদীছদের নিকট সত্য কথা বলা যরূরী ৫০ 
অন্যায়-অপকর্মের বিরুদ্ধে কথা বলা যরূরী ৫০ 
দ্বীনী ইলম সমূহকে কুসংস্কারের জাল থেকে পবিত্র করা যরূরী ৫১ 
ভুল ধারণা-৮ : আহলেহাদীছরা উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকে (ইজমায়ে ৫২ 
উম্মত) মানে না 
আহলেহাদীছদের নিকটে প্রমাণিত ইজমা সত্য ৫২ 
অনেক ইজমার দাবী স্রেফ ধারণা হয়ে থাকে ৫৩ 
প্রবক্তার আধিক্য আহলেহাদীছদের নিকট দলীল নয় ৫৩ 
অধিকাংশ মানুষ ভুলের উপর থাকতে পারে ৫৪ 
ভুল ধারণা-৯ : আহলেহাদীছরা জঙ্গীবাদের শিক্ষা দেয় ৫৫ 
আহলেহাদীছদের নিকটে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করা নিন্দনীয় কাজ ৫৬ 
অমুসলিমদের সাথেও উত্তম ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা উচিত ৫৬ 
আহলেহাদীছদের নিকটে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হারাম ৫৬ 
আহলেহাদীছদের নিকটে কাফেরের উপরেও যুলুম করা বৈধ নয় ৫৭ 
ভুল ধারণা-১০ : আহলেহাদীছরা মুসলমানদের উপর কুফরীর ফতওয়া ৫৮ 
আরোপ করে 


আহলেহাদীছদের নিকটে তদন্ত ব্যতীত কারো উপরে কুফরীর ফতওয়া ৫৮ 
আরোপ করা হারাম 


কর্ম ও কর্তার উপর বিধান জারী করা পৃথক বিষয় ৫৯ 


আহলেহাদীছদের নিকট অপরাধী সেই ব্যক্তি, যে হক প্রকাশিত হওয়ার ৬১ 
পরেও হককে প্রত্যাখ্যান করে 


উপসংহার ৬২ 
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প্রকাশকের নিবেদন (১ ১৮১৮) 


আল্লাহ্র অশেষ রহমতে আমরা ভারতের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, মুনাযির, বক্তা ও 
সুলেখক মাওলানা আবু যায়েদ যমীর রচিত “আহলেহাদীছ জামা'আতের বিরুদ্ধে 
কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা" ৫:৮৮০৮০/৫০৮০/%) বইটি 
সম্মানিত পাঠকদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হ'লাম। ফালিল্লাহিল হামদ । 
ইতিপূর্বে মাসিক “আত-তাহরীক'-য়ে ধারাবাহিকভাবে নেভেম্বর'১৭-আগস্ট'১৮) পু্ত 
কটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। 

এ গুরুতৃপূর্ণ পুস্তকে সম্মানিত লেখক আহলেহাদীছ জামা'আতের উপর 
আরোপিত অভিযোগ সমূহের জবাব সাবলীলভাবে ভাষায় চমকপ্রদভাবে প্রদান 
করেছেন। যুগে যুগে হকপন্থীদের উপর বাতিলপন্থীদের পক্ষ থেকে মিথ্যাচার 
আহলেহাদীছদের দাওয়াতী কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করতে সদা তৎপর । কিন্তু 
আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামও দমবার পাত্র নন। তীরাও তীদের বক্তব্য ও 
লেখনীর মাধ্যমে বাতিলের প্রাসাদ ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে আসছেন। অত্র পুস্ত 
কটি যার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 

অত্র পুস্তকে মাননীয় লেখক মোট ১০টি গুরুতৃপূর্ণ অভিযোগের জবাব দিয়েছেন। 
বর্তমান প্রেক্ষাপটে এমন সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পুস্তকের কোন বিকল্প নেই। তাকৃলীদী 
গৌড়ামিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত সমাজের কিছু ব্যক্তি অনবরত সাধারণ মানুষের 
কর্ণকুহরে যে বিষবাক্য ঢেলে যাচ্ছে তাতে সমাজে আহলেহাদীছ সম্পর্কে জনমনে 
প্রায়শই নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে লেখককে এ বিষয়ে কলম 
ধরতে বাধ্য হ'তে হয়েছে। লেখকের পর্যালোচনা এতটাই সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য 
হয়েছে যে, সাধারণ মানুষও এথেকে উপকৃত হ'তে সক্ষম হবেন ইনশাআল্লাহ । 
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর সহকারী শিক্ষক 
তানযীলুর রহমান বইটি সুন্দরভাবে অনুবাদ করে এবং মারকাষের ভাইস 
প্রিন্সিপাল ও “হাদীছ ফাউপ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা সহকারী ড. নূরুল 
ইসলাম এটির সম্পাদনা করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বইটি 
সত্যানুসন্ধানী পাঠকের কাছে সমাদূত হবে বলে আমাদের একান্ত বিশ্বাস 

এর মাধ্যমে আহলেহাদীছদের সম্পর্কে সমাজে প্রচলিত কিছু ভুল ধারণার অবসান 
হ'লে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব । আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র 
প্রচেষ্টাটুকু কবুল করুন এবং এর সাথে সং্রিষ্ট সকলকে উত্তম জাযা প্রদান 
করুন- আমীন! 
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৮৮১ ০৯০] &| লই 
নাহ্মাদুহু ওয়া নুছাল্লী “আলা রাসুলিহিল কারীম 


ভূমিকা 


হামদ ও ছানার পর কোন ব্যক্তি বা দল সম্পর্কে মন্তব্য করা বা সিদ্ধান্ত প্রদানের 
দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। এক. গৌড়ামির উর্ধ্বে উঠে প্রকৃত তথ্য ও তত্বের আলোকে 
মন্তব্য করা। এই পদ্ধতিটি স্বয়ং ঈমান ও তাকৃওয়ার দাবী । দুই. শুধু ভুল 
প্রদান করা। দুর্ভাগ্যবশতঃ অধিকাংশ মানুষকে এই দ্বিতীয় পথের পথিক হিসাবে 
দেখা যায়। অধিকাংশ মানুষ সত্যের পরিবর্তে স্রেফ ধারণার বশবর্তা হয়ে সিদ্ধান্ত 


প্রদান করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, :/ 3 0৮) ৩1 31৮৫০ 5 
৩9 জল ও ৩! এ ০ ৩ ওদের অধিকাংশ কেবল ধারণার 
অনুসরণ করে। অথচ সত্যের মুকাবিলায় ধারণা কোন কাজে আসে না। নিশ্চয়ই 
তারা যা কিছু করে, সকল বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত" (ইউনুস ১০/৩৬)। 


দিনের আলোকে অন্ধকার বলায় যেমন তা আধার হয়ে যায় না, তেমনি ব্যক্তিগত 
অনুরাগ ও ধারণা প্রকৃত সত্যকে পরিবর্তন করতে পারে না। ন্যায়নীতির পথ 
থেকে সরে গিয়ে প্রদত্ত ফায়ছালা সত্যকে বদলাতে পারে না। কিন্তু তা মানুষের 
চিন্তা-চেতনা, আমল ও পরিণতিকে বরবাদ করে দেয়। 


কেউ সামনে দীড়ালে একজন মানুষ যদি চোখ বন্ধ করে তার চেহারা-ছুরত ও 
পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে অনুমান করা শুরু করে, তাহ'লে কোন ব্যক্তিই এটাকে 
সত্যানুসন্ধান ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক বলবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় হ'ল, যখন 
আহলেহাদীছ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদানের সময় আসে, তখন অধিকাংশ মানুষ এই 
পদ্ধতি অবলম্বন করতে শুরু করে । 


বহু মানুষ স্রেফ ভূল ধারণার বশবর্তী হয়ে আহলেহাদীছদের উপরে অসন্তুষ্ট হয়। 
এমন মানুষদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, আসলে আপনি কি নিজে এ 
বিষয়টি যাচাই-বাছাই করেছেন? যে আকীদা ও মূলনীতি সমূহকে 
আহলেহাদীছদের সাথে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে সেগুলো কি আপনি নিজে 
আহলেহাদীছদের মুখ থেকে শুনেছেন বা তাদের বইপুস্তকে পড়েছেন? তখন 
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৮ আহলেহাদীছ জামা“আতের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা ৪ 


তাদের কাছ থেকে এর ইতিবাচক উত্তর পাওয়া যায় না। বরং তাদের উত্তর থেকে 
বুঝা যায় যে, তারা অন্য কারো কাছ থেকে একথা শুনেছে যে, আহলেহাদীছরা 
এরূপ বলে বা তারা এরূপ কাজ করে। প্রকৃতপক্ষে তারা যদি সরাসরি কোন 
আহলেহাদীছকে জিজ্ঞেস করত তাহ'লে আসল বিষয়টি তার কাছে সম্পূর্ণরূপে 
পরিস্কার হয়ে যেত। যাবতীয় ভুল ধারণা ও অসন্তষ্টির অবসান ঘটত । কিন্ত 
পরিতাপের বিষয় হ'ল, মানুষ এরূপ করার সাহস না করে আলোর পরিবর্তে 


অন্ধকারে হাবুডুবু খেতেই পসন্দ করে। রাসূলুল্লাহ ছাঃ) বলেছেন, ১15. 3 
1১০ 2 'যখন তারা জানে না তখন কেন জিজ্ঞেস করে না"? 


আহলেহাদীছ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মাঝে অনেক ভুল ধারণা রয়েছে । যা 
তাদের মনে আহলেহাদীছ সম্পর্কে ঘৃণার উদ্রেক হওয়ার অন্যতম কারণ। তারা 
আহলেহাদীছ আলেমদের কাছে এসে নিজেরা জিজ্ঞেস করে না। কারণ তাদেরকে 
ভয় দেখানো হয় যে, তোমরা যদি আহলেহাদীছ আলেমদের ধারে-কাছেও যাও 
তাহ'লে গোমরাহ হয়ে যাবে। 


এই পুস্তকটি এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে লেখা হয়েছে যে, যারা আহলেহাদীছদের 
দাওয়াত ও মানহাজ (কর্মপদ্ধতি) সম্পর্কে জানতে চায়, তারা যেন সংক্ষিপ্তাকারে 
কিছু মৌলিক কথা জানতে পারে । যাতে তাদের পূর্বের জানা তথ্যগুলিকে পুনরায় 
বিচার-বিশ্লেষণ করে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান করা সহজসাধ্য হয় । 


আহলেহাদীছদের সম্পর্কে ভূল ধারণা ও অপবাদ সমূহের একটি লম্বা তালিকা 
রয়েছে। সংক্ষিপ্ততার প্রতি খেয়াল রেখে এই পুস্তিকায় কিছু গুরুত্পূর্ণ সংশয় 
নিরসন করা হচ্ছে। বিস্তারিত আলোচনা ও তাহকীকের জন্য আহলেহাদীছ 
আলেমদের রচিত গ্রন্থসমূহ অথবা আলেমদের শরণাপন্ন হ'তে পারেন। 


চলুন দেখি যে, আহলেহাদীছদের সম্পর্কে কি কি “আম ভুল ধারণা রয়েছে এবং 
এক্ষেত্রে বাস্তবিকই আহলেহাদীছদের অবস্থান কি? 


১. আবুদাউদ হা/৩৩৬, সনদ হাসান । 
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আহলেহাদীছ ইংরেজদের সৃষ্ট একটি নতুন ফিরা 

আহলেহাদীছ সম্পর্কে প্রথম ভুল ধারণা এই যে, এটি একটি নতুন ফিরকৃা। 
অতীতে এই ফিরক্ার কোন অস্তিত্ব ছিল না। ভারতবর্ষে ইংরেজরা এই 
ফিরকার গোড়াপত্তন করেছে। এটা স্নেফ এতিহাসিক বাস্তবতা সম্পর্কে 
অজ্ঞতার ফল। আহলেহাদীছ কি অতীতে ছিল না? এটা কি ইংরেজদের সৃষ্ট 
দ্বীন? আহলেহাদীছের ইতিহাস কি একশ" বা দুইশ' বছরের বেশী পুরাতন 
নয়? আসুন দেখা যাক, সত্য কোন্টি? 

১. নবী করীম ছোঃ) আহলেহাদীছদের নেতা: : হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) 
আল্লাহ তা'আলার বাণী, ০৬2৮৮ ০ 5 ১৮১৫ 'স্মেরণ কর) যেদিন 
আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতা (অর্থাৎ নবী অথবা আমলনামা) 
সহ আহ্বান করব" (বনী ইসরাঈল ১৭/৭১)-এর তাফসীরে বলেন, + 00? 
-৫ 4 “কোন কোন সালাফ বলেন, আহলেহাদীছদের জন্য এটাই 
সর্বোচ্চ মর্ধাদা যে, তাদের একমাত্র ইমাম হ'লেন নবী করীম (ছাঃ)? ।5 
তাফসীর ইবনু কাছীর বিদ্বানমহলে একটি নির্ভরযোগ্য তাফসীর ।* ইবনু 
কাছীর ৭০১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৭৪ হিজরীতে তার মৃত্যু 
হয়। না তিনি হিন্দুস্থানের অধিবাসী ছিলেন আর না সে সময় ইংরেজদের 
কোন অস্তিত্ব ছিল। উপরন্ত ইবনু কাছীর এখানে আহলেহাদীছদের সম্পর্কে 


২. খত্বীব বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হিঃ) বলেছেন, ০০৫ টা এর] ২৯৮ এ$৯ | উহ 45? 
7 ক৪ ধাঁ 2এ) পি কেঞ। ১৬ ০৮৯০ ০০৬ ৪৪৮ পু ত্র পয শোরফু 
আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ৭)। 

৩. তাফসীর ইবনু কাছীর, বনী ইসরাঈল ৭১ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ। 

৪. ইসমাঈল বিন ওমর বিন কাছীর বিন যাও বিন দার“ কুরাশী বাছরী অতঃপর দামেশকী আবুল 
ফিদা ইমাদুদ্দীন। তিনি একজন হাদীছের হাফেয, এতিহাসিক ও ফকীহ। তদানীন্তন সিরিয়ার 
অন্তর্ভুক্ত বছরার একটি গ্রামে তিনি জন্যগ্রহণ করেছিলেন। ৭০৬ হিজরীতে তিনি তার এক 
ভাইয়ের সাথে দামেশকে স্থানান্তরিত হন । তিনি ইলম অন্বেষণের জন্য ভ্রমণ করেছেন । তিনি 
(খায়রুদ্দীন যিরিকলী, আল-আ'“লাম ১/৩২০)। 
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নিজের কথা নয়; বরং তার পূর্বের বিদ্বানের উক্তি উল্লেখ করেছেন। যার 
মাধ্যমে একথা প্রতীয়মান হয়েছে যে, সালাফে ছালেহীনের মাঝে 
“আছহাবুল হাদীছ" নামে বিদ্যমান বিদ্বানগণ আল্লাহ্‌র নবী ছছোঃ)-কে তাদের 
ইমাম বা নেতা মানতেন। 

আরোপিত উক্ত অপবাদ খণ্ডনের জন্য কি শুধু এ কথাটুকুই যথেষ্ট নয় যে, 
আজ থেকে সাতশত বছরেরও বেশী পুরাতন গ্রন্থে একজন নির্ভরযোগ্য 
মুফাসসির, মুহাদ্দিছ ও এঁতিহাসিক আহলেহাদীছদের মর্যাদা সম্পর্কে 
কুরআনের আয়াত ও সালাফে ছালেহীনের উক্তি দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন? 
প্রকৃত সত্য এই যে, আহলেহাদীছদের অস্তিত্ব ইবনু কাছীরেরও বহু পূর্ব 
থেকে বিদ্যমান । 


২. ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর অনুসারীদের যুগে আহলেহাদীছদের 
অস্তিত্ব : হানাফী মাযহাবের “দুররে মুখতার'-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ “রাদ্দুল 
মুহতার'-এ ইবনু আবেদীন লিখেছেন, ৪ ৮৬-০ ০৫ ১৩০ ৩৩ 
এব গা 6 9৪ ও ১৮৮০৭ জে চি 4৯0 এ অপি আ্ে 
এ পু (9 পট ০৮ সি হজদ প্রচ এস! এডি ৩০৯ 
29 250 ৩1১ ৯৮৫ ০ বর্ণিত আছে যে, আবুবকর 
জাওযাজানীর যুগে আবু হানীফার জনৈক অনুসারী একজন আহলেহাদীছ 
করেন। তবে এ শর্তে রাযী হ'ন যে, সে তার মাযহাবকে পরিত্যাগ করে 
ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে এবং রুকুতে যাওয়ার সময় 
রাফ উল ইয়াদায়েন করবে প্রভৃতি । অতঃপর সে আহলেহাদীছের শর্তসমূহ 
মেনে নিলে তিনি তার মেয়ের সাথে তার (হানাফী) বিবাহ দিয়ে দেন' | 

আবুবকর জাওযাজানী ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান শায়বানীর ছাত্র আবু 


সুলায়মান জাওযাজানীর ছাত্র। আর ইমাম মুহাম্মাদ স্বয়ং ইমাম হানীফা 
(রহঃ)-এর ছাত্র । 


৫. রাদ্দুল মুহতার ৪/৮০, “দণ্তবিধি" অধ্যায় । 
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এ ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর শিষ্যদের 
যুগেও আহলেহাদীছদের অস্তিত্ব ছিল। শুধু তাই নয়; বরং সে যুগেও 
আহলেহাদীছগণ কিছু কিছু ফিকৃহী মাসআলা-মাসায়েল যেগুলিকে শাখা- 
প্রশাখাগত মাসআলা বলে অপ্রমাণিত আখ্যা দেয়া হয়। যেমন ইমামের 
গুরুত্ব দিতেন। এ ঘটনা থেকে এটাও জানা যায় যে, আহলেহাদীছ 
বিদ্বানগণ দ্বীনের ব্যাপারে অত্যন্ত চিন্তাশীল ও দৃঢ় ছিলেন। তাদের নিকটে 
আত্মীয়তার সম্পর্কের চেয়েও দ্বীন বেশী গুরুতুপূর্ণ ছিল। নিজেদের 
কন্যাদের বিবাহ দেওয়ার পূর্বে তারা বিবাহের প্রস্তাব পেশকারীকে রাসূল 
(ছাঃ)-এর নির্দেশ ও সুন্নাতের প্রতি আমলের জন্য রাষী করিয়ে নিতেন। 


এই ঘটনা থেকে শুধু আহলেহাদীছদের প্রাচীনত্র প্রমাণিত হয় না, বরং 
সূচনালগ্ন থেকেই দ্বীনের ব্যাপারে তাদের আপোষহীনতাও প্রমাণিত হয় । যা 
স্বয়ং দ্বীনী দৃঢ়তা ও অবিচলতার প্রমাণ । এমনকি আমরা যদি এর চেয়েও 
পূর্বের যুগ পর্যালোচনা করি তবুও আহলেহাদীছদের অস্তিত্ব পাওয়া যাবে । 


৩. আহনেহাদীছদের প্রতি ইমাম আবু হাণীফার শিষ্য আরু ইউসুফ হট), 
এর টান : কিনি রি রহের ৮৩৪ ভিলা তা 


-7৪ 0:৮৫ ৯৮১০৭। ০৬৬ শত কাধ আবু ইউসুফ 
আহলেহাদীছদেরকে ভালবাসতেন এবং তাদের প্রতি তার টান ছিল" ।১ 


দেখুন! আহলেহাদীছদের অস্তিত্ব শুধু আবু হানীফা (রহঃ)-এর বিশিষ্ট ছাত্র 
ইমাম কী আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর যুগেই ছিল তা প্রমাণিত হয়নি, বরং 
একথাও জানা গেল যে, স্বয়ং ইমাম আবু ইউসুফ আহলেহাদীছদের দ্বারা 
প্রভাবিত ছিলেন । এমনকি তাদের প্রতি তার টানও ছিল। 


এখানে এ প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কোন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে কি 
আহলেহাদীছদের মধ্যে গণনা করা হয়েছে, যার জ্ঞানগত মর্যাদা বিদ্বানদের 
নিকটে স্বীকৃত এবং যাকে সাধারণ মানুষও চিনে? আসুন! একথাটিও 
হানাফী মাযহাবেরই একটা প্রসিদ্ধ কিতাব থেকে জানা যাক ।- 


৬. তারীখু বাগদাদ ১৪/২৫৭। 
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৪. ইমাম বুখারী (রহঃ) অন্যতম আহলেহাদীছ ছিলেন : “আয়নুল 

০৮৫৪০৫১৮৫%৪৪৮০০৬০৮০/৪4:১০৪%-66০এ৪ 

2710159৮5৮৮ ৮৮800 424451৩-৮% /৮৬47০0৯ 

বল ৮4--৯০৪৫ 

“আমরা ইজমা করেছি যে, শাফেঈ, মালেকী, হাম্বলী, বরং সকল 

আহলেহাদীছ যেমন ইমাম বুখারী প্রমুখ ও ইবনু জারীর ত্াবারী এমনকি 

যাহেরী আলেমগণ সবাই প্রকৃত অর্থেই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ। 

তারা সকলেই সঠিক আকীদার সাথে আহলুস সুন্নাহর উপরে প্রতিষ্ঠিত 

থেকে কুরআন ও সুন্নাহকে আকড়ে ধরেন? |? 

এখানে কয়েকটি বিষয় চিন্তার দাবী রাখে- 

১. হানাফী বিদ্বানগণের ইজমা রয়েছে যে, সকল আহলেহাদীছ আহলুস 
সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতভূক্ত এবং সবাই সঠিক । 

২. আহলেহাদীছরা যাহেরী নন। বরং তারা পৃথক। 

৩. মুফাসসির ইবনু জারীর ত্বাবারী ও মুহাদ্দিছ ইমাম বুখারী (রহঃ) দু'জনই 
আহলেহাদীছ ছিলেন । 

ইমাম বুখারী রেহঃ)-এর মত উচ্চমর্ধাদাসম্পন্ন ব্যক্তির নাম ইমাম শাফেঈ, 


মালেকী, হাম্বলীর পরিবর্তে আহলেহাদীছের উদাহরণে উল্লেখ করা না শুধু 
আহলেহাদীছদের প্রাচীনত্রে প্রমাণ; বরং এটা তাদের মর্ধাদাও বটে । 


এক্ষণে এটাও দেখা দরকার যে, আহলেহাদীছদের ব্যাপারে স্বয়ং ইমাম 
শাফেঈ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ও ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর মত কি? 
৫. ইমাম আহমাদ, বুখারী ও ইবনুল মুবারকের নিকটে “সাহায্যপ্রাপ্ত দল' 
হ'ল আহলেহাদীছ : বিভিন্ন শব্দে ও সনদে একটি হাদীছ বুখারী ও 
মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 0 


৭. আয়নুল হেদায়াহ ১/৫৩৮। 
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ও 2 05৮2 ৮86 
০৫ এ৫ ৩৮৬ 7১3 ঞ। চট আমার উম্মতের মধ্যে চিরদিন 
একটি দল আল্লাহ্র হুকুম তথা দ্বীনের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে । 
পরিত্যাগকারী বা বিরোধিতাকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। 
এমতাবস্থায় কিয়ামত এসে যাবে, অথচ তারা মানুষের উপরে বিজয়ী 
থাকবে? ।” 

এই দল কোন্টি? এর উত্তরের জন্য আসুন দেখি উম্মতের সম্মানিত 
ইমামগণের বক্তব্য কি? 

ফঘল বিন যিয়াদ বলেন, 01  :৬:১৩ 5552 ০02৮ 0: ০৮০ 
১০৩০) ০০৮০০%১৪৫০ 91:08 ০৭ এত পে জের্ম তি ২০ 
₹৮১ ১ ০১১ “আমি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর কাছ থেকে 
শুনেছি, তিনি নিম্নোক্ত হাদীছটি বর্ণনা করেন “চিরদিন আমার উম্মতের মধ্যে 


একটি দল হকের উপরে বিজয়ী থাকবে" । অতঃপর তিনি বলেন, “তারা যদি 
আহলেহাদীছ না হন, তবে আমি জানি না তারা কারা” ।৯ 


অর্থাৎ ইমাম আহমাদের নিকটে এই দলটি আহলেহাদীছ ব্যতীত অন্য কেউ 
হ*তেই পারে না। 

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, ১০০ ১৬০ % হোদীছে উল্লেখিত দল 
দ্বারা) আহলুল হাদীছ উদ্দেশ্য” ।+ 


আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক তাবে-তাবেঈদের মধ্যে গণ্য। তার ব্যক্তি 
উম্মতের মাঝে কতটুকু স্বীকৃত তা ইমাম যাহাবী (রহঃ)-এর উক্তি থেকে 
জানা যায়। ইমাম যাহাবী বলেন, (৮৮৮০ ৮৮ ৯০ “আব্দুল্লাহ ইবনুল 
মুবারক বর্ণিত হাদীছ সর্বসম্মতভাবে গ্রহণযোগ্য" ।+ 


৮. মুসলিম হা/৩৫৪৮,ইমারত' অধ্যায় । 
৯. খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ৪২। 
রে পৃঃ ৪৫। 

১. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৮/৩৮০। 
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এই জামা'আতের ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, ১ 
১১০৭। ১৬ ৩১৬ “আমার নিকটে তারা অর্থাৎ হকের উপর 
প্রতিষ্ঠিত দল) আহলুল হাদীছ" ।১২ 

এখানে যেন কেউ একথা না বলে যে, উক্ত উদ্ধৃতি সমূহে “আছ্হাবুল হাদীছ” 
শব্দ এসেছে, “আহলেহাদীছ' নয়। স্মরণ রাখুন যে, “আহলুলহাদীছ' ও 
“আছহাবুল হাদীছ" দু'টি শব্দের একটিই অর্থ । স্বয়ং মুহাদ্দিছগণ উভয় শব্দই 
ব্যবহার করতেন। যেমন এই হাদীছের ব্যাখ্যায় জগদিখ্যাত মুহাদ্দিছ আলী 


ইবনুল মাদীনী (রহঃ) বলেন, ১০:১০ ১ »১ “তারা হকের উপর টিকে 
থাকা দল) হলেন আহলেহাদীছ' ৯ 

এখানে আলী ইবনুল মাদীনী “আছহাবুল হাদীছ'-এর পরিবর্তে 
“আহলুলহাদীছ' শব্দ ব্যবহার করেছেন । 

আলী ইবনুল মাদীনী কে? আলী ইবনুল মাদীনীর মর্ধাদা বর্ণনার জন্য ইমাম 
বুখারী রেহঃ)-এর উক্তিই যথেষ্ট । ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, 
0 ০ এস! ১০ সরি ৮ ০৮৮৭ 'আলী ইবনুল মাদীনী 
ব্যতীত আমি নিজেকে আর কারো সামনে ছোট মনে করতাম না'।+ 
এসব উদ্ধৃতি থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, সালাফে ছালেহীনের মাঝো 
“আহলেহাদীছ” শব্দটি পরিচিত ছিল । আর এটা এ দলকে বলা হ'ত, যেটি 
কয় মত পর্যন্ত হকের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে । 

একটি সংশয় নিরসন : 

এখানে একটা ভুল ভেঙ্গে দেওয়া যরূরী। সেটা হ'ল কেউ কেউ এ সংশয় 
পোষণ করে যে, উক্ত উদ্ৃতিগুলিতে “আহলেহাদীছ' শব্দটি মুহাদ্দিছদের 


জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কোন ফিরব বা দলকে বুঝানোর জন্য নয়। তারা 
বলেন যে, তাফসীর শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে যেমন “মুফাসসির' বা “আহলে 


১২. শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ৪১। 
১৩. তিরমিযী হা/২২২৯; শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ৯। 
১৪. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১২/৪২০। 
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তাফসীর' বলা হয়, তেমনি হাদীছে দক্ষ ব্যক্তিকে 'মুহাদিছ' বা 
“আহলেহাদীছ” বলা হয়। কিন্তু এ কথাটি সঠিক নয়। এই বক্তব্য ভূল 
হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, যদি বাস্তবেই আহলেহাদীছ দ্বারা স্রেফ 
মুহাদ্দিছগণই উদ্দেশ্য হয় তাহ'লে হাদীছে কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকা যেই 
দলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্য থেকে মুফাসসির ও ফকীহগণকে 
বের করতে হবে । হাদীছের শব্দগুলি ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে এ ভুল 
ধারণাটা আরো স্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা হাদীছে আহলে বাতিলের 
মুকাবিলায় আহলেহাদীছকে উন্লেখ করা হয়েছে । আহলে ফিকৃহ ও আহলে 
তাফসীরের মুকাবিলায় নয় । 


আমার এ কথাটা আরো পরিস্কার করার জন্য আমরা শায়খ আব্দুল কাদের 
জীলানী (রহঃ)-এর উক্তিটি পেশ করা যুক্তিযুক্ত মনে করছি, যা তার 
“গুনইয়াতৃত তৃলেবীন' গ্রন্থে উদ্ৃত হয়েছে। 


৬. আহলুল হাদীছই আহলুস সুন্নাহ : শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী রেহঃ) 


বলেন, 
ভ সঠ। ১৩ এ হু 295 ০ 
0৬) 3549 5 9 ০7 
2825 ৮৯৯৫ 9 0453 চি ৰ্ 245 22957 7 
কা 9 ০ চি 2০ 22927-225 সু ৯ ৮ 
290 9 8 ২] ক এ এন ০৯6 9 তষ্ এ ৪৫? 
০ ৩৫ ৫ এ এ এ 5 ও ০ 7৯০ ০৬৭ 
(517571-575 /05 ফি শে টি খা এলি ও 
2৮9 448 3357 5895 259 & 2 224 ১ শি (502০ 
5০০৬৬] 2 0 (৩ 9০) খু) ৮ 2০ 
“জেনে রাখ যে, বিদ“আতীদের কিছু নিদর্শন রয়েছে, যা দেখে তাদের চেনা 
যায়। বিদ'আতীদের লক্ষণ হ'ল আহলেহাদীছদের গালি দেওয়া ও বিভিন্ন 
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বাজে নামে তাদেরকে সম্বোধন করা । যিনদীকৃদের (নাস্তিক) নিদর্শন হ'ল, 
তারা আহলে আছারকে হাশাবিয়া বলে থাকে । এর মাধ্যমে তারা আছারকে 
বাতিল সাব্যস্ত করতে চায়। ক্াদারিয়াদের নিদর্শন হ'ল, তারা 
আহলেহাদীছদেরকে মুজবেরাহ বলে। জাহমিয়াদের নিদর্শন হ'ল তারা 
আহলুস সুন্নাহকে মুশাব্বিহা তথা সাদৃশ্য স্থাপনকারী বলে। রাফেযীদের 
নিদর্শন হ'ল তারা আহলে আছারকে নাছেবাহ বলে। এগুলি সুন্নাতপন্থীদের 
বিরুদ্ধে তাদের দলীয় গৌড়ামি ও অন্তর্জালার বহিঃপ্রকাশ ভিন্ন কিছুই নয়। 
কেননা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্য কোন নাম নেই একটি নাম 
ব্যতীত। সেটি হল “আছ্হাবুল হাদীছ" বা “আহলেহাদীছ'। বিদ'আতীদের 
এইসব গালি প্রকৃত অর্থে আহলেহাদীছদের জন্য প্রযোজ্য নয়। যেমন 
মক্কার কাফিরদের জাদুকর, কবি, পাগল, মাথা খারাপ, গায়েবজান্তা প্রভৃতি 
গালি রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য প্রযোজ্য ছিল না। রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ, তার 
ফেরেশতামগুলী, মানুষ, জিন ও তার সৃষ্টির নিকটে সকল দোষ-ত্রটি থেকে 
পৃত-পবিত্র একজন নবী ও রাসূল ছিলেন? ।+ 


উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো চিন্তা-ভাবনার দাবী রাখে। 


(১) শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ) ভ্রান্ত ফিরকৃগুলির বিপরীতে 
আহলেহাদীছ-এর কথা উল্লেখ করেছেন । 


(২) তার নিকটে আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন কথা বলা বাতিল 
ফিরকৃগুলির নিদর্শন । 


(৩) তার নিকটে আহলেহাদীছ ও আহলে সুন্নাত একই। 
(৪) আহলুস সুন্নাতের একটাই নাম ৷ আর সেটা হ'ল “আহলুল হাদীছ: । 


আলোচনার দ্বারপ্রান্তে এসে প্রশ্ন হ'ল, এরপরেও কি আহলেহাদীছকে একটি 
নতুন দল বলে তাদের দিকে সন্দেহের তীর নিক্ষেপ করা ঠিক হবে? আমরা 
এর জবাব সম্মানিত পাঠকদের হাতেই ছেড়ে দিলাম । 


১৫. গুনয়াতৃত তৃলেবীন ১/১৬৬। 
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ভুল ধারণা-২ 
আহলেহাদীছরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শানে বেয়াদবী করে 

আহলেহাদীছদের সম্পর্কে দ্বিতীয় ভুল ধারণা বা অপবাদ এই যে, তারা 
আল্লাহ্র রাসূল োঃ)-কে সম্মান করে না। অনেকে অজ্ঞতাবশতঃ 

রকে রাসূলকে অসম্মানকারী মনে করে। এমনকি কোন 
কোন আলেম তো আহলেহাদীছের আকীদা সম্পর্কে এতটাই অজ্ঞ যে, তারা 
স্পষ্টভাবে বলে, 'আহলেহাদীছরা রাসুল (ছাঃ)-কে মানে না? । 
অথচ বাস্তবতা এই যে, আহলেহাদীছদের নিকটে মুহাম্মাদ (ছাঃ) সমস্ত 
মাখলুকের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি। তার মর্যাদা সমস্ত নবী ও 
রাসূলের উপরে । আমাদের এই আকীদার ভিত্তি স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)-এর 
নিয়োজ বাণী- ১১ ৮০] ৮2] 5৮49 ০৯ 3954902৯0২০ উর 
9 ৩ | 49৮ ৩৯৯ ৯ সর্ট এট ১ ৩১ ০৯ বিয়ামতের দিন 
আমি সমস্ত বনু আদমের নেতা হব। এতে আমার কোন গর্ব নেই। প্রশংসার 
ঝাপ্তা আমার হাতে থাকবে | এতে গর্বের কিছু নেই। যে কোন নবী চাই তিনি 
আদম হোন বা অন্য কেউ, সেদিন সবাই আমার ঝাণ্ডার নীচে থাকবে" ।** 
ক্য়ামতের দিন সকল নবীর সর্দার হওয়া অন্য নবীদের উপর রাসূল (ছাঃ)- 
এর শ্রেষ্ঠত্রে দলীল । একথা আহলেহাদীছের নিকট স্বীকৃত । 
১. আহলেহাদীছগণ নবী (ছাঃ)-কে তীর প্রকৃত মর্যাদা দানের ক্ষেত্রে 
বাড়াবাড়ি করে না : নবী করীম (ছাঃ) যেখানে আমাদেরকে তার মর্যাদা 
সম্পর্কে বলেছেন, সেখানে একথাও জোর দিয়ে বলেছেন যে, আমরা যেন 
তাকে সম্মান করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি থেকে বেঁচে থাকি এবং তার সম্মান 
প্রদর্শন করতে গিয়ে খিষ্টানদের মত সীমাতিক্রম না করি। যেমন- রাসূল 


(ছাঃ) বলেছেন, ০১১৩ ৮ পক ৩8 0৮ ০০৮ ভগ ৪১০০ ১ 
£১ _+7 &॥ ২১০151১8১ "তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি কর না+।১* 


১৬. আহমাদ হা/২৫৪৬; তিরমিযী হা/৩১৪৮; ইবনু মাজাহ হা/৪৩০৮; ছহীহুল জামে হা/১৪৬৮। 
১৭. আবূ সাঈদ হ'তে ইবনুত তীন বলেন, ০:-| ১০5 ৬১৩৩৮ ৪১৮০৫ 405 ৬ 


| ৩ ১৪১9 এ] 9 ঠা ও হিএও এ! শ 2৯ জে ও শরতিশ্র ৪৬ পি “নবী 
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রা য় বাড়াবাড়ি করেছে। বস্ততঃ 
আমি আল্লাহ্‌র একজন বান্দা। অতএব তোমরা আমাকে আল্লাহ্র বান্দা ও 
তার রাসূল বল' | 

খিষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর অনুসারী ছিল। ঈসা (আঃ)-এর প্রতি 
ঈমান আনা সত্তেও তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। নাছারাদের ভ্রষ্টতা কি ছিল? 
তারা ঈসা (আঃ)-কে বান্দার মর্যাদার উর্ধ্বে স্থান দিয়ে রব ও মা“বুদের 
আসনে বসিয়েছিল। তারা ঈসা (আঃ)-এর মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে 
এতটা বাড়াবাড়ি করেছিল যে, আন্রাহ্র যাত (সত্তা) ও ছিফাতে (গুণাবলী) 
বলে অভিহিত করেছিল । যেমন মহান আল্লাহ বলেন, 


০৮ 000 ১4 ৭2 এ শি এ এডি ৩৮০ 19 
65125 65 রি 70558956151 :2)155 

123 ৬৯৯ যো চঃ ১০১১ ৮3০৮] ও ৩০ ০5 ৩ 0509 45০5 ৩1 
“তারা বলে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। নিশ্চয়ই তোমরা এক ভয়ংকর 
কথা বলেছ। এতে যেন আকাশ সমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ 
হবে এবং পাহাড়সমূহ চর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পতিত হবে । যেহেতু তারা দয়াময়ের 
উপর সন্তান আরোপ করেছে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য 


শোভনীয় নয়। নভোমগ্ুল ও ভূমগ্ুলে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের 
নিকটে উপস্থিত হবে না দাস রূপে" (মারইয়াম ১৯/৮৮-৯৩)। আবার কেউ 


তাকে আল্লাহই আখ্যায়িত করেছে। মহান আল্লাহ বলেছেন, (১ 754 35] 
2৮ 2 ৩% ০৭ 9 এ ৩1153 যারা কুফরী করেছে তারা বলেছে যে, 
নিশ্চয়ই আল্লাহ হ'ল মাসীহ ইবনে মারইয়াম" (মায়েদা ৫/১৭)। তারা ঈসা 
(আঃ)-কে মানার পরেও কাফের হয়ে গেছে। 


(ছাঃ)-এর উক্তি “আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি কর না' অর্থ: হ'ল, খিষ্টানদের মত তোমরা 
আমার প্রশংসা কর না। এমনকি তাদের কেউ কেউ ঈসা সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করে 
ফেলেছিল । তারা তাকে আল্লাহর সাথে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছিল । আর তাদের কতিপয় এই 
দাবী করেছিল যে, তিনিই আল্লাহ। আর কেউ দাবী করেছিল যে, তিনি আল্লাহর পুত্র' 
(ফাতহুল বারী, “দপ্ডবিধি” অধ্যায়)। 

১৮. বুখারী হা/৩৪৪৫, নবীদের কাহিনী" অধ্যায়, উমার (রাঃ) হতে। 
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নিষেধ করেছেন। সেকারণ নবী ছোঃ)-এর নির্দেশ পালনার্থে 
আহলেহাদীছদের আকীদা এই যে, রাসূলুল্লাহ ছাঃ)-এর মর্যাদা বর্ণনা 
করতে গিয়ে তিনি যে আল্লাহ্‌র বান্দা তা মন থেকে দূর করা যাবে না। স্বয়ং 
আল্লাহ্‌র রাসূল (ছোঃ) বলেন, ৮৩:১8 39 ৮5192 ৮6 ৩০ জা 
55516817859 16819577 45 দি 


৬৮১ % এ এসি আ এসি 3৯ হি মানবমগুলী! তোমরা 
নিজেদেরকে রক্ষা কর। অবশ্যই শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না 
করে । আমি আব্দুন্নাহ্‌র পুত্র মুহাম্মাদ । আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তার রাসূল । 
আল্লাহ্র কসম! আমি এটা পসন্দ করি না যে, আল্লাহ আমাকে যে মর্যাদা* 
দিয়েছেন তোমরা তীর উর্ধে আমাকে আসীন করবে" ।৯ 


এখানে দু"টি বিষয় জানা গেল- 

(১) স্বয়ং নবী করীম ছাঃ)-এর এ ব্যাপারটি পসন্দ নয় যে, তাকে তার 
প্রকৃত অবস্থানের উর্ধে স্থান দেয়া হবে। 

(২) শয়তানের এটা খুব পসন্দ যে, সে মুসলমানদেরকে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত 
করে পথভষ্ট করবে। 


সেজন্য যে দরজা দিয়ে শয়তান প্রবেশের সম্ভাবনা আছে এবং সর্বদা 
থাকবে, আহলেহাদীছগণ সেই চোরা দরজার পাহারাদারী করে যাচ্ছেন। 
যাতে তারা উম্মতে মুহাম্মাদীকে বাড়াবাড়ির এই রোগ থেকে রক্ষা করতে 
পারেন, যে রোগে খিষ্টানরা আক্রান্ত হয়েছে। যার দরুন তারা অহির বাহক 
হওয়া সত্তেও আল্লাহ ও তার রাসূলের দুশমন হিসাবে আখ্যায়িত হয়েছে। 
আল্লাহ বলেন, 


১৯. রাসূলুল্লাহ ছাঃ) বলেছেন, (৫ $ ৩৩ এ ০১ ০ 00 (৫, এন এ 6 
১৪. ॥ এ ঠা) 'হে লোক সকল! তোমরা দ্বীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা হতে বেঁচে থাকো। 
কেননা তোমাদের পূর্বে যারা দ্বীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে" (ইবনু 
আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, ছহীহুল জামে হা/২৬৮০, ছহীহ; শব্দগুলি ইবনু মাজাহ-এর, 


ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৪৫৫; ছহীহা হা/১২৮৩)। 
২০. আহমাদ হা/১২৫৭৩; ছহীহা হা/১০৯৭, আনাস বিন মালেক রোঃ) থেকে । 
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১৮ 4১ ও 0 ০৮০0 এ০। ১49 এ ৩) ৮৮ ১১ ৯3 
পি. প্ার্তে এ রদ « টা 4৫ 2২5 ০০৬ চি 
০৩5৩৬ ভা এ) ৮৪ 03 ৩5 1955 08201 55 ৩১৯০ ১6995 
19০103৮80০৩ শেপাশও এ ১১৯ ৩ ৪৩০ ৮৪৮৯০১ ৮৯০৩৯1১০স৮ 
১357৯ ৩ ৬০ 9১0 থু 00০0 11925 0 
ইহুদীরা বলে ওযায়ের আল্লাহ্‌র পুত্র এবং নাছারারা বলে মসীহ ঈসা 
আল্লাহ্‌র পুত্র। এটা তাদের মুখের কথা মাত্র। এরা তো পূর্বেকার 
কাফেরদের মতই কথা বলে (যারা বলত ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র মেয়ে)। 
আল্লাহ ওদের ধ্বংস করুন! ওরা (তাওহীদ ছেড়ে) কোথায় চলেছে? তারা 
আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম-ওলামা ও পোপ-পান্রীদের এবং 
মারিয়াম পুত্র মসীহ ঈসাকে “রব" হিসাবে গ্রহণ করেছে। অথচ তাদের প্রতি 
কেবল এই আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা শুধুমাত্র এক উপাস্যের ইবাদত 
করবে । তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর তারা যাদেরকে শরীক 
সাব্যস্ত করে, তিনি সেসব থেকে পবিভ্র' তওবা ৯/৩০-৩১)। 
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
৩ 55258 রর 2 6 ৬ নর ৪%622955-55 ৬ ০ রং সি 
৩৪ ৩] ভে ও ১১৪ 5০৪৪ এ শা ৯৮ ৩ ওই ৪ ক এড সু 
225 01৮০ 20755 এ ০ ও ০55৫6 0852 এ এ 93 
০৬ ০ ৫ ৬০৫ ঞে 6০ 8 ভন্ড শর্ত এ 3 


পে 


০:59 0899 ৪ ঞ। 9৮ ১ প্র লি 5 এ ৮ ৩০৪ ৩০০22) 


০9 ২৫6 তে চে জে এই ৩ ৮৪ ৩৪ ৩ 0০ ৫6 
ভা এঠ ত এ ৬১ এজ টি নি এ এপরতি পি  প 

7৮ ৭ 
“স্মরণ কর) যেদিন আল্লাহ বলবেন, হে মরিয়াম-তনয় ঈসা! তুমি কি 
লোকদের একথা বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার 
মাকে দুই উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করে নাও? সে বলবে, আপনি (এসব 
অংশীবাদ থেকে) পবিত্র । আমার জন্য এটা শোভা পায় না যে, আমি এখন 
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কথা বলি যা বলার কোন এখতিয়ার আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি, 
তবে তা অবশ্যই আপনি জানেন । আপনি আমার মনের কথা জানেন, কিন্ত 
আমি আপনার মনের কথা জানি না। নিশ্চয়ই আপনি অদৃশ্য বিষয় সমূহ 
সর্বাধিক অবগত" | “আমি তাদেরকে কিছুই বলিনি এটা ব্যতীত যা আপনি 
আমাকে আদেশ করেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহ্‌র দাসত্ব কর, যিনি আমার 
ও তোমাদের পালনকর্তী। আর আমি তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম 
যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম । কিন্তু যখন আপনি আমাকে আপনার 
নিকট উঠিয়ে নিয়েছেন, তখন থেকে আপনিই তাদের তত্বীবধায়ক । আর 
আপনি সকল বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী । যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, 
তাহ*লে আপনি মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়” মোয়েদা ০/১১৬-১১৮)। 


কোন কোন আলেম আহলেহাদীছদেরকে উদ্ধত প্রমাণ করতে গিয়ে দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ কিছু কথা বলে থাকেন। যেমন- আহলেহাদীছরা রাসূল (ছাঃ) নূরের 
তৈরী বলে বিশ্বাস করে না। বরং তাকে মানুষ মনে করে । আহলেহাদীছরা 
নবী করীম (ছাঃ)-কে গায়েবজান্তা বলে মনে করে না এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য 
হাসিলের জন্য তাকে অসীলা হিসাবে গ্রহণ করেন না প্রভৃতি । 


আসুন! দেখা যাক এসব কথার সত্যতা কতটুকু? 


১. নূর ও বাশার প্রসঙ্গ : কোন কোন ব্যক্তির আকীদা হল নবী করীম (ছাঃ) 
নূরের তৈরী । তাদের দলীল কুরআন মজীদের নিয়োক্ত আয়াতটি, যেখানে 
আল্লাহ তা*আলা বলেন, ৮ ০4 59 &। ০৫7৮৬ 3 "অবশ্যই 
তোমাদের নিকটে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নূর এবং সুস্পষ্ট কিতাৰ এসেছে' 
(মায়েদাহ ৫/১৫)। 

ইবনুল জাওযী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় নূর সম্পর্কে দুটি মত উল্লেখ 
করেছেন। 

এক. নূর দ্বারা স্বয়ং আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ) উদ্দেশ্য। দুই. এর দ্বারা ইসলাম 
উদ্দেশ্য 

প্রকাশ্যে আনার দিক থেকে নূর? মুফাসসিরগণ এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন । 
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ইবনু জারীর ত্বাবারী (রহঃ) বলেন, ০১ 4৮ এ ০০14৮ ০১৩ ৩৯ 
০ 09 ১8 5)৪৭। এ 3৪5 ০১০ এ ১৫৪৮5 এ এ এ ০0 ডিএ 
৩১৪15 ৮৫105 ১১৫৭] এ এ 4301 ৩৭১ ০৭ ও এ ১. 
-১৩৫৩। ৬৮ এখানে নূর দ্বারা উদ্দেশ্য হ'লেন নবী করীম ছোঃ)। যার 
মাধ্যমে আল্লাহ তাঁআলা হককে প্রকাশ করেছেন, ইসলামকে বিজয়ী 
করেছেন এবং শিরকের মুলোৎপাটন করেছেন। এজন্য তিনি সেই ব্যক্তির 
জন্য নূর, যে তার নিকট থেকে জ্যোতি গ্রহণ করতে চায়। তিনি সত্যকে 
সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। আর তার হক প্রকাশ করার এটাও একটা দিক 
যে, তিনি এমন অনেক বিষয় স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ইহুদীরা তাদের কিতাব 
থেকে যা গোপন করত' ।২১ 


যদি এ আয়াতটি সম্পূর্ণ পড়া হয়, তাহ'লে ব্যাপারটি সুস্পষ্টভাবে বুঝা 
যাবে । পুরো আয়াতটি হল- 


ডে ৩১৯ ই ৩৪ শর্ত ৩1450 লিজ আ শর্ট ০৯ ৪ 
| 5 সক ০৮ 9 ০৮ ও 0 ক 3 ১৮৫ ৮6 এ? ক 
4১৮ ১১ এ 105) 0 ১৪৯১৭ 00০1 ০০ 82) তর ০৫ 

টেক ০ এ] 8 
“হে আহলে কিতাবগণ! তোমাদের কাছে আমাদের রাসুল এসেছেন, যিনি 
কিতাব থেকে গোপন কর। আরও বহু বিষয় তিনি এড়িয়ে যান (অর্থাৎ 
প্রকাশ করেন না)। বস্ততঃ তোমাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে এসেছে 
একটি জ্যোতি ও আলোকময় কিতাব । তা দ্বারা (অর্থাৎ কুরআন দ্বারা) 
আল্লাহ এসব লোকদের শান্তির পথ সমূহ প্রদর্শন করেন, যারা তার সন্তুষ্ট 
কামনা করে এবং তিনি তাদেরকে স্বীয় অনুগধহে (কুফরীর) অন্ধকার হ'তে 


(ঈমানের) আলোর দিকে বের করে আনেন। আর তিনি তাদেরকে সরল 
পথে পরিচালিত করেন' (মায়েদাহ ৫/১৫-১৬)। 


২১. জামিউল বায়ান ১০/১৪৩, তাহকীক্‌ : আহমাদ শাকের । 
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এখানে একথাও লক্ষ্যণীয় যে, আহলেহাদীছগণ নবী (ছাঃ)-কে সাধারণ 
মানুষ নয় বরং সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ মান্য করেন। যদি তাকে মানুষ মনে করা 
তার শানে বেয়াদবী হয়, তাহ*লে একটু এটাও দেখে নিন যে, স্বয়ং নবী 
(ছাঃ)-এর সর্বাধিক প্রিয় স্ত্রী ও উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা ছিদদীকা 
(রাঃ)-এর আকীদা কী ছিল? আয়েশা (রাঃ) বলেন, 2 2 কারি ডিভি 
“আল্লাহ্‌র রাসুল (ছাঃ) একজন মানুষই ছিলেন' ৷ 

এখন হযরত আয়েশী (রাঃ)-কেও কি রাসূলের শানে বেয়াদবীকারিনী বলা 
যাবে? না, কখনোই নয় । বরং নিজেদের আব্তীদা সংশোধন করতে হবে। 


৩. ইলমে গায়েব প্রসঙ্গ : আহলেহাদীছগণ এটা মানেন যে, আল্লাহ তাআলা 
স্বীয় নবী (ছাঃ)-কে কখনও কখনও এমন সব বিষয় জানিয়েছেন যা গায়েব 
বা অদৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। জান্নাত, জাহান্নাম, আসমান, যমীন, অতীত ও 
ভবিষ্যতের এমন অনেক সংবাদ যা তিনি জানতেন না, সেগুলি তাকে বলা 
হয়েছে। কিন্ত অদৃশ্যের জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এজন্য 
5৮57 76৬৮ 

আয়েশা (রাঃ)-এর আকীদা এবং এর সাথে তার ফৎওয়াও শুনুন! আয়েশা 


(রাঃ) বলেন, ঠা এটি সিডি এউ 2 9 4 ১ তল ১: 
মী পানে ১৮০0 ০৭) 2 25 4 ৭ ৃ এ 20) ফি) 
_& “যে ব্যক্তি এ দাবী করবে যে, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) আগামী দিনে কি 


হবে তা বলে দিতেন, তাহলে সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর বড় মিথ্যারোপ 
করবে'। কারণ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেন, “বলে দাও, নভোমগ্ডল ও 
ভূমগ্ডলের কেউ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না আল্লাহ ব্যতীত" নোমল ২৭/৬৫)। ৩ 


২২. আহমাদ হা/২৬২৩৭, শ'আইব আরনাউত্ব একে ছহীহ বলেছেন। 

২৩. মুসলিম হা/১৭৭। 43 ৫, পে, 9 এ এ এন 0 5 এ এ ঘা তিন 
০ ০5 পু ঝ। এক এ 3 ৯৮৯৩৮ ৫ তে 09 45 ঞ। এতে নি 
-১$ আল্লাহর উপর বড় মিথ্যাচার সে করল যে বলল, (মি'রাজের রজনীতে) নিশ্চয়ই 


মুহাম্মাদ (ছাঃ) তার রবকে স্বেচক্ষে) দেখেছেন, মুহাম্মাদ ছাঃ) অহীর কিছু অংশ গোপন 
করেছেন এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (ছাঃ) আগামীতে কি হবে তা জানেন' (আত-তা'লীব্বাতুল 
হিসান হা/৬০, ছহীহ)। 
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যেই আকুীদা বা বিশ্বাস হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ছিল, সেই আকীদা 
হ'ল আহলেহাদীছদের আকীদা। এই আকীদার ভিত্তিতে কোন মুসলমান কি 
হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বিশুদ্ধ আকীদার ব্যাপারে আপত্তি করার দুঃসাহস 
দেখাতে পারে? যদি না পারে, তাহ*লে কিসের ভিত্তিতে একই আক্বীদার 
কারণে আহলেহাদীছদেরকে অপরাধী বলা হয়? গভীরভাবে চিন্তার বিষয় 
হ'ল, হযরত আয়েশা (রাঃ) স্বীয় আকীদার সমর্থনে কুরআনের আয়াত 
থেকেও দলীল সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং এটাকে স্রেফ তার নিজস্ব মত 
বলাটাও ভুল হবে। 


৪. অসীলার বিধান : 


আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ এটাও উত্থাপন করা হয় যে, 
তারা নবী করীম ছছোঃ)-কে অসীলা হিসাবে গ্রহণ করে না। 

এর জবাব এই যে, আহলেহাদীছদের নিকটে আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের 
একমাত্র উপায় হ'ল আকীদা ও আমলে রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ । আল্লাহ 
তাআলার অন্তষ্টি ও ক্ষমা লাভের একমাত্র ও নিশ্চিত অসীলা বা মাধ্যম হ'ল 
রাসূল ছছোঃ)-এর অনুসরণ । যে ব্যক্তি রাসূলের সুন্নাত সমূহের প্রতি ভ্রক্ষেপ 
না করে মনগড়া তরীকা আবিষ্কার করবে এবং সেটাকে অসীলা মেনে 
আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিলের চেষ্টা করবে, তাহ*লে এটা শুধু অর্থহীন আমলই 
হবে নাঃ বরং সেটা বিদ'আত এবং পরকালে আল্লাহ্‌র শাস্তি লাভের কারণ 
হবে। 

অসীলার ব্যাপারে ছাহাবীগণের কর্মপদ্ধতি কি ছিল? সুপথপ্রাপ্ত খলীফা 
হযরত ওমর ইবনুল খাত্বীাৰব (রাঃ)-এর আদর্শের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে 
সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে যে, নবী করীম ছোঃ)-এর মৃত্যুর পর ছাহাবীগণ 
কি তার যাত বা সত্ত্বার অসীলায় দো'আ করতেন, না করতেন না? 


আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, 04 4৫6 এ ০৮০০ ৬০ ০8০৮ তা 
০ ভু %0 08 ০০ ৯ ৩ ০০৩০ টিসি সু 
গর ৮ ৩০ দি চা 2: 0৫ 305 
'অনাবৃষ্টির সময় ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) আব্বাস বিন আব্দুল মুন্ালিব- 
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এর মাধ্যমে বৃষ্টির জন্য দো'আ করাতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ! আমরা 
ইতিপূর্বে আমাদের নবীর অসীলা দিয়ে দো'আ করতাম এবং আপনি 
আমাদেরকে বৃষ্টি দান করতেন। আর এখন আমরা আমাদের নবীর চাচার 
অসীলা দিয়ে দো'আ করছি, আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন। 
বর্ণনাকারী বলেন, তখন বৃষ্টি হ'ত' 1১ 


হযরত ওমর (রাঃ)-এর উক্তি “হে আল্লাহ! পূর্বে আমরা আমাদের নবীর 
অসীলা গ্রহণ করতাম" । অর্থাৎ নবীর দো“আর অসীলা, তার যাত বা সত্ত্বার 
অসীলা নয়। কেননা নবী ছোঃ)-এর মৃত্যুর পরেও যদি তার যাতের 
অসীলায় দো'আ করা জায়েয হ'ত তাহ'লে হযরত ওমর (রাঃ) নবী (ছাঃ)- 
এর সন্ত্বীকে পরিহার করে (দোআ করানোর জন্য) আব্বাস রোঃ)-কে 
নির্বাচন করতেন না। বরং তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর কবরের পাশে গিয়ে তার 
যাতের অসীলায় দোআ করতে পারতেন । সুতরাং প্রমাণিত হ'ল যে, এ 
অসীলা তার যাত বা সত্ত্বার নয়, বরং তার দো“আর অসীলা ছিল। যেটা 
তার মৃত্যুর পর এখন আর নেই। 


বাস্তব সত্য এই যে, ছাহাবীদের মাঝে কারো নাম বা যাতের অসীলায় 
দৌ“আ করার রীতিই ছিল না, বরং এর পরিবর্তে কোন সৎ ব্যক্তির মাধ্যমে 
দোআ করানোর পদ্ধতি চালু ছিল। এজন্য ওমর (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)- 
এর মৃত্যুর পর তার চাচার মাধ্যমে দো'আ করিয়েছিলেন। 


এখানে একথাও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হ'ল যে, নবী করীম োঃ)-এর 
কবরের পাশে গিয়ে তার নিকটে দো'আর দরখাস্ত করার রীতিও ছাহাবীদের 
মাঝে ছিল না। থাকলে ওমর (রাঃ) এক্ষেত্রে অবশ্যই তা করতেন। বন্ততঃ 
আহলেহাদীছগণ এই তরীকার উপরেই আমল করছেন। যা স্বয়ং হযরত 
ওমর রোঃ) থেকে প্রমাণিত হয় যে, জীবিত উপস্থিত নেক ব্যক্তির মাধ্যমে 
দোআ করানো যাবে । কিন্ত এর বিপরীতে তাদের নাম নিয়ে তাদের যাতের 
অসীলায় দো'আ করানো এমন একটি আমল, যা না কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা 
প্রমাণিত, আর না ছাহাবীদের আমল দ্বারা । 


২৪. বুখারী হা/১০১০, “জুম“আ” অধ্যায় । 
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ভুল ধারণা-৩ 
আহলেহাদীছরা ছাহাবায়ে কেরামকে মানে না এবং তাদেরকে 
অবজ্ঞা করে 


আহলেহাদীছদের সম্পর্কে তৃতীয় ভুল ধারণা এই যে, আহলেহাদীছরা 
ছাহাবায়ে কেরামকে মানে না, তাদের কথা গ্রহণ করে না এবং তাদের 
শানে বেয়াদবী করে। 

বাস্তব সত্য এই যে, আকীদা ও আমল উভয় ক্ষেত্রেই আহলেহাদীছদের 
নিকটে ছাহাবায়ে কেরাম আদর্শ ও দলীল। 

১. যারা নবী (ছাঃ) ও ছাহাবীদের পথে আছেন তারাই আহলেহাদীছদের 
নিকট হকপন্থী : আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, ১০১৩ ৬ (৪ 3০89 
3 (ক ৩৮০০ ৫ ৩ ১০) ও ৪৯9 খত এগ ও ০৮০ 
-৩ ৫ উট 5 আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এদের 
সবাই জাহান্নামে যাবে শুধু একটি দল ব্যতীত। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস 
করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! সেটি কোন দল? উত্তরে তিনি বললেন, 
যারা আমার ও আমার ছাহাবীদের পথের উপরে থাকবে" ।২৫ 

পরবর্তী যুগে সৃষ্ট নানা মতভেদের সময় আহলেহাদীছদের নিকট হক ও 
হকপন্থীদেরকে চেনার মাপকাঠি হ'ল ছাহাবীগণ । যে ব্যক্তি নবী (ছাঃ)-এর 
সুন্নাত ও ছাহাবীগণের নীতির অনুসারী হবেন তিনিই আহলেহাদীছদের 
নিকটে হকপন্থী। যেসব আলেম কুরআন ও সুন্নাহর নছসমূহের মনগড়া 
ব্যাখ্যাকে দলীলের মর্যাদা প্রদান করে উম্মতের ভিতরে বিদ'আত ও 
কুসংস্কার সৃষ্টি করে, তাদের প্রত্যুত্তরেও আহলেহাদীছগণ ছাহাবীদের পথ ও 
পদ্ধতি এবং মূলনীতি সমূহকে দলীল হিসাবে পেশ করে থাকেন। 

এসব প্রমাণ থাকার পরেও শুধুমাত্র জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে 
আহলেহাদীছদেরকে কটাক্ষ করা এবং তাদের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ 
করা অতীতে সর্বদা কিছু লোকের কাজ ছিল। এটা ভবিষ্যতেও থাকবে । 
কিন্তু প্রমাণহীন অপবাদ প্রত্যাখ্যাত হওয়ার জন্য নিজেই যথেষ্ট । 


২৫. তিরমিযী হা/৫৩৪৩; ছহীহুল জামে হা/৫৩৪৩, হাদীছ হাসান। 
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২. ছাহাবীগণকে মন্দ বলনেওয়ালা রাসূল ছোঃ)-এর লাঁনতের হকদার : 
আহলেহাদীছদের নিকটে ছাহাবীগণকে গাল-মন্দকারী, তাদের 
মর্যাদাহানিকারী এবং তাদের উপর থেকে উম্মতের নির্ভরতাকে 
পরশ্নবিদ্ধকারী লা'নতের হকদার । কারণ স্বয়ং আল্লাহ্‌র রাসুল ছছোঃ) এমন 
ব্যক্তিকে “অভিশপ্ত” আখ্যা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ছোঃ) বলেছেন, ₹. ০ 
জি ১০03 22005 আহ 4 পপ “যে ব্যক্তি আমার 
ছাহাবীদেরকে গালি দিবে তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতামগ্ডলী এবং সকল 
মানুষের লাঁনত' | 

৩. ছাহাবীগণ নবী করীম ছোঃ)-এর বিপরীতে খোলাফায়ে রাশেদীনের 
কথাও পরিত্যাগ করতেন : প্রত্যেক ছাহাবীর মর্যাদা ও সম্মান 
সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু অনেক বড় ব্যক্তিত্ও দলীলের চেয়ে বড় হ'তে পারেন 
না। দলীল-প্রমাণাদির ওযন সর্বদা ব্যক্তিত্রে চাইতে বেশী হয়ে থাকে । 
ছাহাবীগণের নিকটে খোলাফায়ে রাশেদীন সম্মানের পাত্র ছিলেন। তারা 
তাদের নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত মেনে নিতেন। কিন্তু ছাহাবীগণ নবী ছোঃ)-এর 
কথার বিপরীতে অনেক বড় ব্যক্তির কথাও গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন 
করতেন। তারা আকাবিরদের সাথে বেয়াদবী করতেন না। কিন্তু তাদেরকে 
সম্মান করার নামে তাদের কথাকে কিতাব ও সুন্নাতের উপরে প্রাধান্য 
দানকারীদের মধ্যেও তারা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। 

আলী (রোঃ)-এর একটি ফায়ছালা এবং সে সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে 
27275575578 


৬1৫ 


এত এ এত &। ১০৪4৪৮৫৪৫70 5১৭৫0 
এডি 2580405 এা দেও? ঞ। ০০০ 14 এ নি 
5 2১ 04 ০ 53 আলী রোঃ)-এর নিকটে কিছু যিন্দীককে 
(নাস্তিক) নিয়ে আসা হ'ল। তিনি তাদের সবাইকে পুড়িয়ে মারলেন। এ 


২৬. ছহীহুল জামে হা/৬২৮৫, সনদ হাসান, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে। 
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সংবাদ হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন, আমি 
হুকুম দিতাম না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ করতে নিষেধ করে 
বলেছেন, “তোমার আল্লাহ্‌র শাস্তি দিয়ে মানুষকে শাস্তি দিয়ো না। আমি 
বরং তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিতাম । কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 
বলেছেন, যে স্থীয় দ্বীন পরিবর্তন করবে, তাকে হত্যা করো' | 


অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, ১০৬ ৩৮ ড4০:0৩ এ ১ ও “ইবনু 
আব্বাস (রাঃ)-এর এমন মন্তব্য হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট পৌঁছলে 
তিনি বলেন, ইবনু আব্বাস ঠিকই বলেছেন" ।২৮ 
এই ঘটনায় একদিকে যেমন হযরত ইবনু আব্বাস রোঃ)-এর হক কথা 
বলার দৃষ্টান্ত রয়েছে, তেমনি অন্য দিকে হযরত আলী (রাঃ)-এর হককে 
মেনে নেওয়ার নমুনাও বিদ্যমান রয়েছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) আলী (রাঃ)- 
এর ফায়ছালার বিপরীতে নবীর হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, 
আমি হ'লে কখনো এরূপ করতাম না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) এটা বলেননি 
যে, আলী যেটাই করেছেন সে বিষয়ে তার নিকটে কোন না কোন দলীল 
অবশ্যই রয়েছে । বরং যে সত্য স্বয়ং তার নিকটে ছিল তার আলোকে আলী 
(রাঃ)-এর ফায়ছালার সাথে তিনি ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন। হযরত আলী 
(রাঃ)ও তার এ কাজকে ভুল, গোমরাহী বা বেয়াদবী বলেননি । বরং তিনি 
নিজে স্পষ্ট ভাধায় তার মতামতের সত্যয়ন ও সমর্থন করেছেন। 
৪. ছাহাবীগণ রাসূল ছোঃ)-এর বিপরীতে কারো কথা মানতেন না : এ 
ব্যাপারে খোদ হযরত আলী (রাঃ)-এর নীতিও এর বিপরীত ছিল না। তিনিও 
এই মূলনীতির অনুসারী ছিলেন যে, যত বড় ব্যক্তিই হোক না কেন তার কথা 
ও কাজ রাসূল (ছাঃ)-এর কথা ও কাজের মোকাবিলায় অনুসরণযোগ্য নয়। 
এর একটি উদাহরণ ছহীহ বুখারীর একটি বর্ণনায় মওজুদ রয়েছে। 


2225 ৮8৮ 38 - পি ৮ ৬ 
মারওয়ান বিন হাকাম বলেন, ৪ এ (৮) ০? ১৬০৪ ৬১৩ 
ণ € এ 2 (৮101612 €:4৮০৫ ৫৩৩ চি পা € রন 
ওল (৫০৭৩ এ 2 তজ 39 এ ৩৪ এ ৩৬৯৪3 


২৭. বুখারী হা/৬৯২২। 
২৮. তিরমিযী হা/১৪৫৮, হাদীছ ছহীহ । 
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১৩ আমি সেই সময় হযরত ওছমান ও আলী (রাঃ)-এর নিকটে উপস্থিত 
ছিলাম, যখন হযরত ওছমান (রাঃ) হজ্জে তামাত্বঁ থেকে নিষেধ করে 
বলছিলেন, হজ্জ ও ওমরাকে একত্রিত করা উচিত নয়। হযরত আলী (োঃ) 
যখন এ ব্যাপারটি লক্ষ্য করলেন তখন 29 2০ ৬৫ বলে বললেন, 
আমি কারো কথার উপর ভিত্তি করে নবীর সুন্নাতকে ছেড়ে দিতে পারি 
ও 

আলী (রাঃ) নবীর সুন্নাতের মোকাবিলায় ওছমান (রাঃ)-এর ফায়ছালা গ্রহণ 
করেননি । উন্লেখিত দু'টি বর্ণনায় হযরত ইবনু আব্বাস ও আলী (রাঃ)-এর 
কর্মপদ্ধতি থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, স্বয়ং ছাহাবীগণ খোলাফায়ে 
রাশেদীনের যে মতটি রাসূল (ছাঃ)-এর কথা ও কাজের সাথে সাংঘর্ষিক হত 
সেটা মেনে নিতেন না। এটাই আহলেহাদীছদের মূলনীতি । 


সামগ্রিকভাবে ছাহাবীদের কথা দলীল । কিন্ত যখন তাদের পরস্পরের মধ্যে 
কোন বিষয়ে মতভেদ দেখা দিবে তখন সেই অবস্থায় যে মতের স্বপক্ষে 
দলীল মওজুদ থাকবে সেটিকেই প্রাধান্য দিতে হবে। আর কিতাব ও 
সুন্নাতের মোকাবিলায় কারো কথা গ্রহণ করা যাবে না। 


উন্মেখিত ঘটনা দু*টি থেকে একথাও সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, কখনো কখনো 
বড় বড় ছাহাবীদের নিকটেও রাসুলের কোন কোন বাণী পৌঁছিত না। এর 
ফলেও কখনো কখনো তাদের দ্বারা রাসুল (ছাঃ)-এর কথা ও কাজের 
বিপরীত ইজতিহাদ সংঘটিত হয়ে যেত। এরূপ পরিস্থিতিতে অন্য 
ছাহাবীগণ কল্যাণকামিতার জাযবায় তাদেরকে সতর্ক করে দিতেন। 


২৯. বুখারী হা/১৫৬৩। 
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কেউ কেউ এটা মনে করেন যে, আহলেহাদীছগণ আল্লাহ্‌র ওলীদেরকে 
মানেন না। কোন কোন বক্তা একথাকে রগচং লাগিয়ে আহলেহাদীছদের 
বিরুদ্ধে আমজনতাকে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করে থাকেন। অথচ প্রকৃত 
সত্য এই যে, আহলেহাদীছগণ বেলায়াত (আল্লাহ্র নৈকট্য) মানেন। 
এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত এর দরজা উন্মুক্ত থাকার আকীদা পোষণ করেন । 


১. আহলেহাদীছদের নিকটে ওলী কারা? মহান আল্লাহ বলেন, ০৩) 
39361906919 (5 ০১০০ 2১ ৪9 ৮৬৫০ ১৮৮ 0 ঞ। মনে রেখ 
আল্লাহ্‌র বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না। যারা ঈমান 
আনে এবং সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে' (ইউনুস ১০/৬২, ৬৩)। 


কুরআন মাজীদের অসংখ্য আয়াতে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে, 
কোন কোন বান্দাকে তাদের পরিপূর্ণ ঈমান ও সার্বক্ষণিক আল্লাহভীতি 
অবলম্বনের কারণে আল্লাহ তা'আলা তার পক্ষ থেকে বিশেষভাবে 
“বেলায়াত' প্রদান করে থাকেন। তাদেরকে তার একান্ত আপন ও 
নৈকট্যশীল বান্দা করে নেন। একথা অস্বীকার করা কুরআন মাজীদ ও 
ছহীহ হাদীছ সমূহকে অস্বীকার করার নামান্তর । আহলেহাদীছগণ এসব 
দলীলের উপর বিশ্বাস পোষণ করতঃ আল্লাহ্‌র ওলীদের মর্যাদার স্বীকৃতি 
প্রদান করে থাকেন। কিন্তু কুরআনের উন্লেখিত আয়াতে যেখানে ওলীদের 
মর্যাদা এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র ওয়াদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, 
সেখানে তাদের গুণাবলীও বর্ণনা করা হয়েছে। যেসব গুণের কারণে 
ওলীগণ এ মর্যাদায় অভিষিক্ত সেগুলি কী? তা হ'ল দু'টি বিষয়- (১) 
পরিপূর্ণ ঈমান (২) পূর্ণ তাকৃওয়া বা আল্লাহভীতি। আহলেহাদীছদের 
আকীদা হল, মযবুত ঈমান ও তাকওয়ার গুণে বিভূষিত হওয়া ছাড়া কোন 
মানুষ আল্লাহ্র ওলী হ'তে পারে না। এ ব্যক্তিই আল্লাহ তাআলার 
বেলায়াত বা বন্ধৃত্রে হকদার, যার আকীদা হবে বিশুদ্ধ এবং যার 
জীবনাচরণ হবে তাকৃওয়ার মূর্তপ্রতীক। 
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কিন্তু দুঃখের বিষয় হ'ল, অনেক মানুষ মহান আল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত উক্ত 
মানদণ্ডকে সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞা করে কপোলকল্পিত মূলনীতি সমূহের 
আলোকে যাকে ইচ্ছা ওলী বানিয়ে দেয়। চাই তার জীবন নবীদের সর্দার 
মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শিক্ষা সমুহের যতই খেলাফ হোক না কেন এবং ঈমান 
ও আমলের দিক থেকে তার সাথে দূরতম সম্পর্কও না থাক। তারা 
বিস্ময়কর কিছু প্রকাশিত হওয়াকে ওলী হওয়ার মানদণ্ড বানিয়ে নেয় । ফলে 
তারা এমন লোককেও আল্লাহ্র ওলী বানিয়ে দেয় যারা ছালাত-ছিয়াম 
পরিত্যাগ করে নেশায় চুর হয়ে অনর্থক কথা বলায় ব্যস্ত থাকে । যখন অন্ত 
দৃষ্টির উপর প্রচলিত ধ্যান-ধারণার পঞ্তি বেঁধে দেওয়া হয় তখন এরূপ 
কারিশমা প্রকাশিত হয়। 

২. আহলেহাদীছদের নিকটে বিস্ময়কর ঘটনা সমূহর প্রকাশ ওলী হওয়ার 
দলীল নয় : কিছু অলৌকিক জিনিস কাউকে ওলী প্রমাণের জন্য দলীল 
হ'তে পারে না। বরং আসল কষ্টিপাথর হল কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ । 
আসুন! এ ব্যাপারে জানা যাক যে, ইমাম শাফেঈ (রহঃ) কী মূলনীতি বর্ণনা 
করেছেন। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, ০. ০ ৮৯০ 7989 19. 
0১ ০৩। এ০ ০719৮ 6 ৪1584 0 এ ৪ 2৮5 খন 
তুমি কাউকে পানির উপর হাটতে এবং হাওয়ায় উড়তে দেখবে, তখন 
মোটেই ধোকায় পড়বে না। যতক্ষণ না তার কর্মকাগ্তকে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র 
(মানদণ্ডের) উপর রাখবে" ।% অর্থাৎ কেউ যতই কারামত দেখাক না কেন 
তাতে ধোকায় পড়বে না। বুঝা গেল যে, কেবল কারামতের ভিত্তিতে 
কাউকে ওলীর মর্যাদা প্রদান করা আলেমদের রীতি নয়। বরং তাদের নিকট 
প্রকৃত ওলী তিনি যার আকীদা ও আমল, প্রকাশ্য ও গোপন সব কুরআন ও 
সুন্নাহর অনুসরণে সুসজ্জিত হবে । 

এ কথাটি বর্ণনা করেছেন দ্বিতীয় শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ আলেমে দ্বীন 
খলীল ইবনু আহমাদ আল-ফারাহীদী (মৃঃ ১৬০/১৭০ হিঃ), যিনি তাবে 
তাবেঈদের অন্যতম। তিনি বলেন, ০১০৮০ টাচ 154 2 ৩] 


(5 ০০ ৬৪ 40 ০০১ এ "দি কুরআন ও হাদীছের অনুসারী ব্যক্ত 


৩০. হাফেয ইবনু কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৩/২১৭। 
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আল্লাহ্র ওলী না হন তবে পৃথিবীতে আল্লাহ্র কোন ওলী নেই'।** অর্থাৎ 
আন্রাহ্‌র প্রকৃত ওলী হওয়ার হকদ্বার তারাই যারা কুরআন ও হাদীছের 
ধারক-বাহক এবং তার উপর আমলকারী । 


৩. আহলেহাদীছদের নিকট আল্লাহই উপকার ও ক্ষতি করার মালিক : 
এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, ওলীদেরকে মান্য করা এবং তাদের 
কবরের নিকট চাওয়া উভয়টির মধ্যে আসমান-যমীন পার্থক্য । প্রথমটি স্বয়ং 
ঈমানের দাবী, কিন্তু দ্বিতীয়টি তাওহীদের সম্পূর্ণ বিপরীত। 
আহলেহাদীছদের আকীদা হল, পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই কার্যকর হয়। 
মানুষের উপর সুখ-দুঃখ, আরাম-কষ্ট যে অবস্থাই আসে সেটা আল্লাহরই 
ফায়ছালার ফলশ্রুতি। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত না কেউ কাউকে কিছু দিতে 
পারে, আর না কারো নিকট থেকে কিছু ছিনিয়ে নিতে পারে। সৃষ্টিজগতে 
আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই কার্যকর হয়। এজন্য একজন মুসলিমকে তার সকল বিষয়ে 
আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ৩1? 
26525555515 65525 
১৮5॥ /১৪৭। 25 ৯৩ ১৮ ৪ ৮ ৯ আল্লাহ যদি তোমাদের 
কাউকে কোন কষ্ট দিতে চান, তবে তিনি ব্যতীত আর কেউ সেটাকে 
প্রতিহত করতে পারবে না। আর তিনি যদি তোমাদের কারো কল্যাণ করতে 
চান, তবে তোমাদের উপর কৃত অনুগহকে কেউ ফিরাতে পারবে না। তিনি 


স্বীয় বান্দাদের যাকে চান অনুগ্ুহ দান করেন। তিনি বড় ক্ষমাশীল ও 
অত্যন্ত দয়াবান (ইউনুস ১০/১০৭)। 


৪. আহলেহাদীছদের নিকট কবরের ইবাদত করা ও তাকে সিজদার স্থানে 
পরিণত করা হারাম : আওলিয়ায়ে কেরাম বা যেকোন মুসলমানের কবরকে 
অসম্মান করা আহলেহাদীছদের নিকট গুনাহের কাজ। কিন্ত ওলীদের 
কবরের নিকটে গিয়ে কামনা-বাসনা করা, তাদের কবর তওয়াফ করা, 
সেখানে গিয়ে সিজদা করা এবং এই আকীদা পোষণ করা যে, তারা 
আমাদের সমস্যা সমাধান করেন, আমাদেরকে রিযিক ও সন্তান-সন্ততি দান 
করেন এবং রোগমুক্তি দান করেন, এমনকি তাদের কবরের মাটি ও দড়িও 


৩১. খতীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ ক্রমিক ৯৬। 
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আমাদের সফলতা ও পরিত্রাণ দিয়ে থাকে, এ সকল আকুীদা-আমল 
আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-এর শিক্ষা এবং তার ছাহাবীদের কর্মপদ্ধতির সরাসরি 
খেলাফ ৷ রাসূল (ছাঃ)-কে যে তাওহীদ দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল তার 
বিপরীত। আহলেহাদীছগণ অবশ্যই ওলীদেরকে সম্মান করেন, কিন্তু 
তাদেরকে আল্লাহ্‌র রুবুবিয়াত ও উলুহিয়াতে শরীক করেন না। তারা 
তাদের কবরকে অসম্মান করেন না, কিন্তু তাদের কবরগুলিকে রব ও 
মা'বৃদও বানিয়ে নেন না। 

কবর সমূহকে ইবাদতখানা বানানো ইহুদী-খিষ্টানদের তরীকা । ইন্ুদী- 
নাছারাদের অনুকরণ করা তো এমনিতেই নিষেধ, উপরন্ত ইসলামে 
কবরগুলিকে সিজদার স্থান বানানোর ব্যাপারে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। 
স্বয়ং আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ১১১15 ৮৪ ৩৬ ৮ 919 
এ এলে 292 ক 0 0 এসএ শু) চর 5 
৩4১ ১ না সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবী ও 
সৎকর্মশীল বান্দাদের কবরগুলিকে মসজিদ (সিজদার স্থান) বানিয়ে নিত। 
সুতরাং তোমরা কখনো কবর সমূহকে মসজিদ বানাবে না। আমি 
তোমাদের এ থেকে নিষেধ করছি” ১২ 

ইসলামে মসজিদ এমন স্থানকে বলা হয়, যেখানে আল্লাহকে সিজদা করা 
হয়। যখন কবর সমূহকে মসজিদ বানানো জায়েয নয়, তখন সেই কবরে 
কিভাবে সিজদা দেওয়া যায়? সিজদা ইবাদত । আর আল্লাহ তা'আলা এ 
ব্যাপারে নিষেধ করে দিয়েছেন যে, আমরা যেন আল্লাহ ব্যতীত আর 
কাউকে সিজদা না করি। মহান আল্লাহ বলেন, 0) 50 ডা ১) 
86455171015 557 ০) 4:৭১ 727 555 
3948 34 ট্র | 'আর এ রাত, দিন, সূর্ধ ও চন্দ্র আল্লাহ তা'আলার 


নিদর্শনের অন্যতম। সেকারণ না তোমরা সূর্যকে সিজদা করবে, না 
চন্দরকে। বরং এ আল্লাহকে সিজদা করবে যিনি এসবকে সৃষ্টি করেছেন। 
বাস্তবে যদি তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করে থাক" (ফুছছিলাত ৪১/৩৭)। 


৩২. মুসলিম হা/৮২৭ “মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অধ্যায় । 
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তাওহীদের স্বীকৃতি প্রদানের পর শিরকী পথে চলা মুমিনের নিদর্শন নয় 
সেজন্য আহলেহাদীছগণ যেকোন ইবাদতে আল্লাহ্র সাথে কোন ব্যক্তিকে 
শরীক করেন না। চাই সে ব্যক্তি যত বড়ই হোক না কেন 
আহলেহাদীছগণ তাদের প্রয়োজন পুরণ করার জন্য কবরস্থ নেক্কার 
ব্ক্তিদেরকে ডাকেন না। আহলেহাদীছদের নিকট এরূপ করা শিরক 
কারণ দো'আ ইবাদত । আর আল্লাহ ব্যতীত কারো কাছে দো"আপ্্রার্থনা 
করা তাকে আল্লাহ্‌র ইবাদতে শরীক করার নামান্তর । 


৫. আল্লাহ্র ওলীগণ স্বয়ং এ ব্যক্তির দুশমন, যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য 
কাউকে ডাকে : মহান আল্লাহ বলেন, ৮ &। ১১ ৫ ৯৮১৫ ১৪ এ 59 


৩৭৫ ৮৮; 09১5 ৪৩ ১০০১০ ও ছে | এ লু ৪ 
08৮ 958 1989 প৩৮ ৮19৩ তার চেয়ে বড় পথত্রষ্ট আর কে 
আছে, যে আল্লাহকে ছেড়ে এমন বস্তুকে ডাকে যে কিয়ামত পর্যন্ত তার 
ডাকে সাড়া দিবে না? আর তারাও তাদের আহ্বান সম্পর্কে কিছুই জানে 
না। যেদিন মানুষকে সমবেত করা হবে, সেদিন এইসব উপাস্যরা তাদের 
শত্রু হবে এবং তারা তাদের পূজার বিষয়টি অস্বীকার করবে (আহকাফ 
৪৬/৫-৬)। 


এ আয়াতে প্রত্যেক এঁ ব্যক্তিকে গোমরাহ বলা হয়েছে, যে আল্লাহ ব্যতীত 
অন্য কারো নিকট দো'আ করে। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে যে, 
আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকটে দো'আ করা মূলতঃ তার ইবাদত করার 
নামান্তর । সেকারণ আহলেহাদীছদের নিকট আন্মাহ ছাড়া কবর সমূহ বা 
কবরস্থ ব্যক্তিদের নিকটে প্রয়োজন পূরণের দো'আ করা শিরক । এ ধরনের 
আমল না কুরআন ও সুন্নাহতে রয়েছে। আর না কোন ছাহাবী থেকে এর 
প্রমাণ পাওয়া যায়। যদি এটা আসলেই ইসলামে জায়েয হ'ত তাহলে 
ছাহাবীগণ অবশ্যই নবী (ছাঃ)-এর কবরের নিকট গিয়ে তাদের দ্বীন- 
দুনিয়ার সব সমস্যার সমাধান চাইতেন । 


৬. আহলেহাদীছরা আল্লাহ্র নিকটে ইবাদত পৌছানোর জন্য ওলীদের 
অসীলা নির্ধারণ করেন না : আহলেহাদীছদের আকীদা এই যে, আল্লাহ্‌র 
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তাদেরকে শরীক করা হারাম । সকল ইবাদত আল্লাহ্‌র জন্যই খাছ। এজন্য 
আল্লাহ্র ওলীদেরকে এভাবে অসীলা বানানো যে, তাদের নামে নযর-নেয়ায 
মেনে তাদের নামে পশু যবেহ করা অথবা তাদের নৈকট্য হাছিলের জন্য 
পশু যবেহ করা, তাদের কবর সমূহকে তওয়াফ করা, তাদের কবর সমূহে 
সিজদা করা প্রভৃতি শিরক । বরং এটা হুবহু সেই শিরক, যা রাসূল (ছাঃ)- 
এর যুগে আরব মুশরিকদের মাঝে বিদ্যমান ছিল। এটা শিরকের সেই 
প্রকার যার খগ্ডনে কুরআন মাজীদের আয়াত নাযিল হয়েছে । যেমন আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, 


| ৩] এ | এ ৫922 0 ০১৩ 22 95 ১৪19৫ 990 


2.6. -১:28-48:2 তা ৬ প912০, ০ *:০ 4 পে 0:58, 4 
এও উড 9৯ ৩৭ ৬৪৬৬ 0 এ ৩) ৩১ এট পট তি ৬ শি শেল 


“যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে তোরা বলে) 
আমরা তো এদের পূজা কেবল এজন্যেই করি যেন এরা (সুফারিশের 
মাধ্যমে) আমাদেরকে আল্লাহ্র নিকটবর্তা করে দিবে । আল্লাহ তাদের মধ্যে 
ফায়ছালা করে দিবেন, যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ 
মিথ্যাবাদী কাফিরকে সরল পথে পরিচালিত করেন না' (হবার ৩৯/৩)। 


মূর্তির পূজা করত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ, কিন্তু সে উদ্দেশ্য পূরণের 
জন্য যে পদ্ধতি তারা অবলম্বন করেছিল তা ছিল ভূল। আল্লাহ্র নিকট 
পৌছার জন্য শয়তান তাদেরকে যে পথ দেখিয়েছিল তা তাদেরকে আল্লাহ 
থেকে আরো দূরে সরিয়ে দিয়েছিল । 


আহলেহাদীছগণ মনে করেন যে, সফলতা লাভের জন্য স্রেফ ভাল উদ্দেশ্যই 


যথেষ্ট নয়, বরং সে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য গৃহীত পন্থা আল্লাহ ও তদীয় 
রাসূল ছছোঃ) আনীত শরী“আত মোতাবেক হওয়াও যরূরী । 
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ভুল ধারণা-৫ 


আহলেহাদীছগণ ইমাম চতুষ্টয়কে মানেন না এবং তাদেরকে 
গোমরাহ বলেন 

আহলেহাদীছদের সম্পর্কে আরেকটি বিভ্রান্তি হ'ল, তারা ইমাম চতুষ্টয়কে 
মানে নাঃ বরং তাদের শানে বেয়াদবী করে এবং তাদেরকে গোমরাহ 
আখ্যায়িত করে । আসুন দেখা যাক এ ব্যাপারে বাস্তবে আহলেহাদীছদের 
অবস্থান কী? 

১. ইমামদের সম্পর্কে আহলেহাদীছদের অবস্থান : এ সম্পর্কে বর্তমান 
সময়ের একজন বড় মাপের আহলেহাদীছ আলেম শায়খ ছালেহ আল- 
ফাওয়ান রেহঃ) বলেন, ০091 ১৪ 4 : 20 ৬০ 0১20 9১145) 
1266 272 ও ০0460 393 এ 55 ধা 


০ 44 প০৫ 


কটি (0 ৮৯95 ৫ ৯০ ০৮ রর ৮০০ ১3 'সঠিক ও 
ন্যায়ভিত্তিক কথা এটাই যে, আমরা আলেম ও ফকীীহদের সেই বক্তব্য গ্রহণ 
বিপরীত হয় সেটা পরিত্যাগ করি ।” আমরা আলেমদের ইজতিহাদী ভুলের 
জন্য তাদেরকে ক্ষমার মনে করি, তাদেরকে সম্মান করি এবং তাদের 
মর্যাদা ক্ষুণ্ন করি না” 5, 


৩৩. 17785 
সা 

5০%০408। টিয়ার 0 28 এ 8 ০ 09৩ 
৬০53 ৬ এ এক পরা লে ৯০৪০৪ ৩৪ তি £ 4৮৯৭ ৯০৭ ১ শক 
৬9 9 এ এ 2 এট ০০১১৩ পক ৯ সর 9 ক ৬6 টা? 220 
(হজঞাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/২১২- ২১৩ পৃ.)। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেছেন, : ০ 
3 চে ০ ১৮ ০ ৪ ও এ 95 ৪টি ০৪ ৮ ৫৮ 5৩৪ ৩ এত 
20 শে (ও ৭৯০ হদ" (৬২৮0 ৯৩ (মাজমূউল ফাতাওয়া, ৩৫/১২১)। 

৩৪. আল-আজবিবাহ আল-মুফীদাহ আন আসইলাতিল মানাহিজ আল-জাদীদাহ, প্রশ্ন-২৫। 
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আহলেহাদীছদের নিকটে ইমাম চতুষ্টয় ত্রুটিযুক্ত নন। কিন্তু তারা অবশ্যই 
সম্মান পাওয়ার যোগ্য । তাদের ইলমী অবদান স্বীকার না করা স্বয়ং 
আল্লাহ্‌র অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কেননা এঁরা আল্লাহ তাআলার পক্ষ 
থেকে উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য একটি নে'মত | এরাই সেই আকাবির, যারা 
তাদের যুগে কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে প্রচার করেছেন এবং 
উদ্ভূত বহু জটিল মাসআলায় কুরআন ও সুন্নাহর দলীলগুলো গবেষণা করে 
উম্মতকে পথ প্রদর্শন করেছেন। এসব মহান ব্যক্তির গবেষণা ও ইলমী 
খেদমতের ফায়েদা স্রেফ তাদের যুগ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং পরবর্তী 
সময়েও উম্মতের জন্য মাসআলা-মাসায়েলের চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা ও 
ইজতিহাদ করার পদ্ধতির ব্যাপারে আলোকবর্তিকা স্বরূপ। এ সকল সম্মানী 
ব্যক্তির খেদমতের প্রতি অসম্মান করা বস্তত আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না 
করার নামান্তর । কেননা যে মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না, সে 
আন্লাহ্রও শুকরিয়া আদায় করে না। 


চার ইমামের ব্যাপারে আহলেহাদীছদের অবস্থান এই যে, তাদের ইলমী 
খেদমত থেকে উপকৃত হ'তে হবে । কিন্তু তাদের কোন একজনের অনুসারী 
হয়ে অন্যদের প্রতি গৌড়ামি করা যাবে না। এরূপ যেন না হয় যে, আমরা 
একজন ইমামের সকল কথা মেনে নিব এবং অন্য তিন ইমামের কোন 
কথাই মানতে প্রস্তুত থাকব না। আহলেহাদীছদের নিকট এ ধরনের 
কর্মপদ্ধতি বেইনছাফী। এরূপ গৌড়ামির কারণে মানুষ তিন ইমামের রেখে 
যাওয়া মূল্যবান ইলমী উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। আবার এটা 
কোন ধরনের উচ্ছল বা মূলনীতি যে, একজন ইমামের বিপরীতে অন্য 
তিনজন ইমামের মতামত সমূহ বিনা দলীলে পরিত্যাগ করা হবে? 


বিস্ময়ের ব্যাপার হ'ল, আহলেহাদীছরা যদি নবী করীম (ছাঃ)-এর কথার 
বিপরীতে একজন ইমামের কোন একটি কথা মেনে না নেয় তখন 
তাদেরকে ইমামদের বিরোধিতাকারী বা অস্বীকারকারী এমনকি তাদের 
দুশমন ও তাদের শানে বেয়াদবীকারী পর্যন্ত আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু 
একজন গায়ের আহলেহাদীছ ব্যক্তি শুধু স্বীয় ইমামের তাকৃলীদের কারণে 
এক সাথে তিন তিনজন ইমামের কথা নিঃসঙ্কোচে বাদ দিলেও তাকে 
ইমামদের শানে না বেয়াদবীকারী বলা হয়, আর না অস্বীকারকারী | বরং সে 
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স্বীয় ইমামের কথা মানার কারণে নবী করীম (ছাঃ)-এর কথার প্রতি ভ্রক্ষেপ 
না করলেও তার দ্বীন ও ঈমানে ঘাটতি হয় না। 


আহলেহাদীছগণ ইমামদের সেসব কথা মান্য করেন, যার স্বপক্ষে কুরআন 
ও সুন্নাহর দলীল মওজুদ রয়েছে। আর তারা এমন কথাকে পরিত্যাগ করেন 
যা দলীলের সাথে সাংঘর্ষিক। তারা কোন একজন ইমামের সব কথা মেনে 
নিয়ে অন্য ইমামদের মতামতকে অগ্রাহ্য করেন না। বরং প্রত্যেকের 
দলীলভিত্তিক মতকে মেনে নেন। তারা তাদের জ্ঞানগত ভূল-ত্রটির 
ব্যাপারে সতর্ক করা সন্ত্্ও তাদের শানে বেয়াদবী করা থেকে দূরে 
থাকেন। এমনকি কোন মাসআলায় তাদের মত দলীলের বিপরীত বা দুর্বল 
প্রমাণিত হ'লেও তাদের প্রতি সুধারণা পোষণ করতঃ তাদের জন্য ওযর 
তালাশ করেন যে, হয়তবা তাদের নিকট এ হাদীছ পৌছেনি অথবা তারা 
এর অন্য কোন মর্ম বুঝেছেন অথবা সেটাকে মানসুখ মনে করেছেন অথবা 
সেটা গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে সন্ধিদ্ধ ছিলেন প্রভৃতি । 

২. মুজতাহিদের ফায়ছালায় ভুল ও সঠিক উভয়ের সম্ভাবনা থাকে : এখানে 
এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, একজন বড় মাপের আলেমের পক্ষ থেকে দ্বীন 
বিষয়ে ফায়ছালা করতে গিয়ে কি ভুল হ'তে পারে? এর জবাব স্বয়ং নবী 
করীম ছোঃ)-এর হাদীছে মওজুদ রয়েছে। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 1. 
0 2৩ ৫৮ গু এগ ও চে এও (৩ 2 
-৮৯ ঞ “যখন বিচারক ফায়ছালা করতে গিয়ে ইজতিহাদ করেন এবং 
সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন; তখন তার জন্য দু”টি নেকী রয়েছে । আর যদি 
বিচারক ফায়ছালা করতে গিয়ে ইজতিহাদ করেন ও ভুল করেন তাহ'লে 
তার জন্য একটি নেকী রয়েছে" ৯ 

উপরোক্ত হাদীছ থেকে দু'টি বিষয় জানা গেল। যথা : (১) ফায়ছালা করতে 
গিয়ে কখনো মুজতাহিদের ভুল হ'তেও পারে । (২) মুজতাহিদ ইজতিহাদ 
করার চেষ্টা করার কারণে ভুল হওয়া সত্তেও একটি নেকী অবশ্যই পাবেন । 
নবী করীম ছোঃ)-এর এই ফরমানের পরে এখন কোন মুমিন এটা বলার 
দুঃসাহস দেখাতে পারে না যে, মুজতাহিদের ভুল হ'তে পারে না। 


৩৫. বুখারী হা/৭৩৫২; মুসলিম হা/৩২৪০। 
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(৩) আহলেহাদীছগণ মুজতাহিদের ইজতিহাদী ভুলের ক্ষেত্রে তার আনুগত্য 
করেন না : এখানে কোন ব্যক্তির এ বিভ্রান্তিতে পড়া উচিত নয় যে, “যে 
মাসআলায় ভূল হওয়া সত্তেও মুজতাহিদ নেকী পান সেই মাসআলার উপর 
আমল করে আমরাও নেকী ও পুরস্কার পাব। সেকারণ আমরা ঠিক করি 
আর ভূল করি সর্বাবস্থায় নেকীর অধিকারী হব । মুজতাহিদের সাথে কোন 
মাসআলায় আমাদের মতভেদ করার প্রয়োজন নেই” । যদি কেউ এ ধরনের 
চিন্তাধারাকে উচ্ভুল (মূলনীতি) বানিয়ে নেয় তাহ'লে এটা তার ভুল । কেননা 
এ শুভ চিন্তার (!) দুর্গকে তছনছ করার জন্য খলীফা ওমর ইবনুল খাত্বাব 


(রাঃ)-এর ফায়ছালাই যথেষ্ট । ওমর ইবনুল খাত্বাব (রাঃ) বলেন, 1 2. 
৫ ফ তি তি প্র ৫ ০1859? ঞ। 4০ সুন্নাত (তরীকা) তো 
সেটাই যা আন্মাহ ও তদীয় রাসূল চালু করেছেন। তোমরা কারো ভুল 
রায়কে উম্মতের জন্য সুন্নাত হিসাবে নির্ধারণ কর না' ১ 

একথার সমর্থন স্বয়ং কুরআনুল কারীমের এ আয়াত থেকে পাওয়া যায়- 
এনা রিনার রা হাটার রর রায়ের রা, 
এ] 3৩5 ০5 ৬০৬ তি ভিত শিলা উট তি শত এও 
(৯7 17১4৮ 'আর পিতৃ পরিচয়ের ব্যাপারে তোমরা কোন ভূল করলে 
তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। কিন্তু তোমাদের অন্তরে দৃঢ় সংকল্প 
থাকলে অপরাধ হবে। বস্ততঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (আহযাব 
৩৩/৫)। 

বুঝা গেল যে, জেনে-বুঝে ভুল করা কারো জন্য বৈধ নয়। চাই তিনি 
মুজতাহিদ হোন বা অন্য কেউ । সেকারণ যার নিকট দলীলের আলোকে হক 
কথা প্রকাশিত হবে, তার জন্য ভুলের উপর অটল থাকার এবং অন্যদেরকে 
তার ভুলের উপর চালানোর কোন অবকাশ থাকে না। স্বয়ং মুজতাহিদগণ 
তাদের ভূল বুঝতে পারলে তা থেকে ফিরে আসতেন । সেজন্য যে ব্যক্তি 
মত ভূল পথ থেকে ফিরে এসে হকের দিকে আগুয়ান হওয়ার প্রমাণও দিতে 
হবে। 


৩৬. জামেউ বায়ানিল ইলম, ক্রমিক ১০৪৬, ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ১/৫৭। 
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উদাহরণ স্বরূপ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর উক্তি দেখুন। তিনি স্বীয় 
শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফকে বলেন, ৬ 5 তর্ত ০১2 ৬ ৬০৪০ 
90 ডে 95 এপ তে চে এ) ৪9 ১6 ০4 
১৩ 4৩4 সাবধান হে ইয়া“কুব (আবু ইউসুফ)! আমার নিকট থেকে যা কিছু 
শুনো তার সবই লিখে নিয়ো না। কেননা আমি আজ যে রায় দেই, কাল তা 
পরিত্যাগ করি। কাল যে রায় দেই পরশু তা ছেড়ে দেই অের্থাৎ তা থেকে 
ফিরে আসি) 1১৭ 

৪. কোন একজন ইমামের তাকলীদ ওয়াজিব হওয়ার ব্যপারে কখনই ইজমা 
হয়নি : এখানে কেউ কেউ একথা বলতে পারেন যে, আমরা মুজতাহিদের 
কথাকে এজন্য ছাড়তে পারি না যে, তাদের তাকৃলীদের উপর উম্মতের 
ইজমা হয়েছে । এসব মহাত্মনদের নিকটে নিবেদন হ'ল, তাদের এ দাবী 
স্ববিরোধিতা ও মতানৈক্যের শিকার। আব্দুল হাই লাক্ষৌবী বলেন, ৮৫4 


-₹(/121৩464-502/ (0৮৯74 তি রি 4৮৮০৮ “নির্দিষ্ট 
মাযহাবের তাকুলীদ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সব যুগের আলেমদের মাঝে 
মতভেদ ছিল" ২৯ 


দেখুন, প্রত্যেক যুগে কোন এক মাযহাবের তাকৃলীদ ওয়াজিব হওয়ার উপর 
আলেমগণ একমত হ'তে পারেননি । এখন প্রশ্ন হ'ল এই যে, তাহ'লে এ 
ইজমা" সর্বশেষ কোন যুগে হয়েছে? প্রকৃত সত্য এই যে, উম্মতের কোন 
ব্যক্তিকে নবী ব্যতীত অন্য কারো সকল কথার অনুসারী করা কোন দলীল 
দ্বারা প্রমাণিত নয় । মুসলমানরা না এর উপর কখনো একমত হয়েছে, আর 
না একমত হ'তে পারে। এটা নিছক দাবী মাত্র। যার পিছনে মাযহাবী 


৩৭. ইবনু আবেদীন, আল-বাহরুর রায়েকৃ-এর হাশিয়া ৬/২৯৩ | 

৩৮. শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বলেন, ০14৪5 ০০] ₹০৯ ০০৪) 
139 এ] ২৮1৮ ১০৪ ৩০০ ৩০09 6০0 এ ১৯০ ০০ ১৮০০০৪৬6৩৯০ ৮৯০৪ 
রিনা এ ৩ 20৮৮০ ৩ জ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ২/২৬৩-৬৪, “চারশত 
হিজরীর আগের ও পরের লোকদের অবস্থার বর্ণনা” অনুচ্ছেদ) | 

৩৯. আব্দুল হাঈ, মাজমু'উল ফাতাওয়া, পৃ. ১৪৯, ১২৯ নং প্রশ্নের জবাব দ্রঃ । 


9////1-8111917909611190.019 


001161715 


গৌড়ামি ও নিজেদের আবিষ্কৃত মাযহাবকে অন্য মাযহাবের উপর প্রাধান্য 
দেয়ার মনোবৃত্তি ছাড়া অন্য কোন দলীল নেই। “ইজমা” তো বরং এর 
বিপরীত তের্থাৎ তাকৃলীদের ওয়াজিব না হওয়ার বিষয়ে)। 


স্বয়ং আশরাফ আলী থানবী ছাহেব বলেন, “যদিও এ বিষয়ে ইজমা উল্লেখ 
করা হয়েছে যে, চার মাযহাবকে ছেড়ে দিয়ে পঞ্চম মাযহাব সৃষ্টি করা 
জায়েয নয়। অর্থাৎ যে মাসআলাটি চার মাযহাবের বিরোধী হবে, তার 
উপরে আমল করা জায়েয নয় যে, কারণ এই চার মাযহাবের মধ্যেই হক 
সীমাবদ্ধ ও সীমিত রয়েছে। কিন্তু এর পক্ষেও কোন দলীল নেই। কেননা 
আহলে যাহের বা যাহেরী মতবাদের লোকজন প্রত্যেক যুগেই বিদ্যমান 
ছিল। আর এটাও নয় যে, তারা প্রত্যেকেই প্রবৃত্তিপূজারী হবে এবং উক্ত 
এক্যমত থেকে আলাদা থাকবে । দ্বিতীয়তঃ যদি ইজমা সাব্যস্তও হয়ে যায়, 
তবুও তাকৃলীদে শাখছীর উপরে তো কখনো ইজমা-ই হয়নি” ।৯০ 


এখানে কয়েকটি বিষয় সামনে এসেছে- 
(১) কিছু বিষয়ে ইজমার দাবী করা হ'লেও তা দলীল বিহীন । 


(২) চার মাযহাবের মধ্যে হক সীমাবদ্ধ হওয়ার দাবী দলীলের দৃষ্টিকোণ 
থেকে সঠিক নয়। 


(৩) তাকৃ্লীদে শাখছীর উপর তো আদতে কখনো ইজমাই হয়নি। 


এ বিষয়টিকে সামনে রাখলে উম্মতের কাউকে একজন ইমাম অথবা চার 
মাযহাবের কোন একটির অনুসারী করা দলীল বিহীন একটা বিষয়ের 
অনুসরণকারী করার নামান্তর। সকল যুগে বিদ্বানগণ যার বিরোধিতা 
করেছেন। 


৪০. তাযকিরাতুর রশীদ ১/১৩১। 
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আহলেহাদীছরা আলেমদেরকে মানে না 


তাকুলীদে শাখছী থেকে আহলেহাদীছদের নিবৃত্ত থাকাকে অনেকে 
আলেমদের প্রতি অসন্তষ্টির সমার্থবোধক বানিয়ে ফেলেন। তারা এটা মনে 
করেন যে, আহলেহাদীছরা যখন চার ইমামেরই তাকৃলীদ করে না সেখানে 
অন্য আলেমদের কিভাবে মানতে পারে? অথচ এটা সত্যের সম্পূর্ণ 
বিপরীত । আহলেহাদীছরা কোন আলেমের ব্যক্তিত্ব বা তার কথাকে নবী 
করীম (ছাঃ)-এর ন্যায় অনুসরণ করা আবশ্যক মনে করেন না। কিন্ত 
এতদসত্তেও তারা আলেমদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন। দ্বীনের 
মাসআলা-মাসায়েল বুঝার জন্য আলেমদের নিকট থেকে উপকৃত হওয়া 
এবং তাদের দিকনির্দেশনা গ্রহণ করাকে তারা যরূরী মনে করেন। 


১. আহলেহাদীছরা জানা না থাকার ক্ষেত্রে আলেমদের খেদমত থেকে 
ফায়েদা লাভ করে থাকেন : স্বয়ং আল্লাহ তাআলা জানা না থাকলে 
আলেমদের নিকট থেকে মেনে নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 
৩৮ এ টি ৩১৪০ এ ৩ যদি তোমাদের জানা না থাকে 
তাহ'লে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর' (নাহল ১৬/৪৩; আধ্িয়া ২১/৭)। এ আয়াত 
থেকে বিদ্বানগণ এ কথার দলীল গ্রহণ করে থাকেন যে, যার জানা নেই সে 
যেন জ্ঞানী ব্যক্তির দারস্থ হয় এবং তার নিকট থেকে জেনে স্থীয় জ্ঞান বৃদ্ধি 
করে। 


২. দুনিয়া থেকে আলেমদের উঠিয়ে নেওয়া মানুষের গোমরাহীর একটি বড় 
কারণ : আলেমদের জীবিত থাকা উম্মতের জন্য গোমরাহী থেকে বেঁচে 
থাকার মাধ্যম। অপরপক্ষে আলেমদের শূন্যতা ভ্রষ্টতা ও ধ্বংসের কারণ । 


আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ১৯:৬৬ ১০০75 ৫) ২ ঞ এ! 
নে ৩০৩ ডে ০6214 নিবে বানে ৪ ৫5 4202 ৩2 9 
2 তে প.5 ঞ ০ টি ৪2 ৮884 

৩৯০০ ৩১৪ পডা2 ৩১০৪১ ৩১ আল্লাহ তোমাদেরকে যে ইলম 
দান করেছেন তা হঠাৎ ছিনিয়ে নেবেন না। বরং আলেমদেরকে তাদের 
ইলমসহ ক্রমশঃ তুলে নেয়ার মাধ্যমে তা ছিনিয়ে নেবেন । তখন কেবল মূর্খ 
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লোকেরা বেঁচে থাকবে । তাদের কাছে ফৎওয়া চাওয়া হ'লে তারা মনগড়া 
ফৎওয়া দেবে । ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও 
পথভষ্ট করবে” ।৯১ 


এ হাদীছের ভিত্তিতে আহলেহাদীছরাও এ আকৃঁদা পোষণ করেন যে, 
আলেম-ওলামার বিদ্যমানতা উম্মতের কল্যাণ ও হেদায়াতের কারণ । 
আলেম-ওলামার অনুপস্থিতি অযোগ্য ব্যক্তিদের ফৎওয়াবাধী করার সুযোগ 
সৃষ্টি করে দিবে। যা স্বয়ং তাদের ও অন্যদের পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণ হয়ে 
দীড়াবে। সেকারণ সর্বদা আলেমদের সাহচর্যে থাকতে হবে । 


৩. আহলেহাদীছরা স্বীয় প্রবৃত্তিপূজার নিন্দা করেন”; : কোন কোন মানুষের 
এ ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, আহলেহাদীছদের দাওয়াতের উদ্দেশ্য হ'ল 
সাধারণ মানুষকে আলেমদের নিকট থেকে আযাদ করে প্রবৃত্তিপূজার পথে 
পরিচালিত করা । অথচ এ অভিযোগকারীদের মধ্যে হয়তো এমন কেউ নেই 
যিনি জানেন না যে, আহলেহাদীছদের মাঝে আলেম ও জনসাধারণ উভয়েই 
আমল করে। সারা পৃথিবীতে আহলেহাদীছদের বড় বড় মাদরাসা এবং 
বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, যেখান থেকে প্রতিবছর শত-সহস্্ ছাত্র সনদ লাভ 
করে দ্বীনের খেদমতের জন্য সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে যায়। 


আহলেহাদীছদের দীওয়াত কখনো এটা নয় যে, জনসাধারণকে আলেমদের 
কাছ থেকে দূরে সরিয়ে তাদেরকে মুজতাহিদের আসনে আসীন করা । বরং 
আহলেহাদীছদের দাওয়াত এই যে, সাধারণ মানুষকে এমন জ্ঞানের দিকে 
প্রত্যাবর্তন করানো, যা নিয়ে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) এসেছেন। তাদের 
দাওয়াত হ'ল জনসাধারণের মাঝে এ চেতনা সৃষ্টি করা যে, তারা মাযহাবী 


৪১. রা হা/৭৩০৭ “কুরআন ও সুন্নাহকে আকড়ে ধরা” অধ্যায়; মুসলিম হা/৪৮২৮, ৪৮২৯ 
“ইলম' অধ্যায় । 


৪২. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ০ ৮3 হর) & ০০ 5001 ও ৩৬০৬ : ১৩ 5৮০) 
ও ১৫১ 3৯৩ ৩৪ ০০ 301 ১৫১৮ ০ ভি ০০৩ 3১০ ও ১৪১ ৯৯৪ 
-5.০। “বিচারক তিন শ্রেণীর দুই শ্রেণীর বিচারক জাহান্নামে এবং এক শ্রেণীর জান্নাতে 
যাবে । যে বিচারক তার প্রবৃত্তি অনুযায়ী বিচার করবে সে জাহান্নামে যাবে । অনুরূপভাবে যে 


না জেনে বিচার করবে সেও জাহান্নামে যাবে । আর যিনি হক অনুযায়ী বিচার করবেন তিনি 
জান্নাতে যাবেন? (ছেহীহুল জামে হা/8৪৪৭)। 
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গৌড়ামির উধ্র্বে উঠে হক-কে মান্যকারী হবে । চাই হক পেশকারী বিরোধী 
দলের লোক-ই হোন না কেন। আহলেহাদীছের দাওয়াত হ'ল বাপ-দাদা, 
পূর্বপুরুষ, সমাজ ও প্রবৃত্তির উতধর্বে উঠে উম্মতের মাঝে আল্লাহ ও তার 
রাসূল ছোঃ)-এর কথা মেনে নেওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করা। এমনকি 
গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, আসল প্রবৃত্তিপূজা তো এটাই যে, 
বাপ-দাদা, সমাজ ও মাযহাবী গৌড়ামির কারণে মানুষ আল্লাহ ও তার 
রাসূলের কথা মেনে নেওয়া থেকে দূরে থাকবে । 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, *১০০৯ ৩৮০৫ (৩ ৩৫১৯০ ০৩৬ 
| 02৩৯ এপ 03৯ তর ৬০ এস 5: 'অতঃপর যদি তারা তোমার 
কথায় সাড়া না দেয় তবে জানবে যে, তারা কেবল তাদের খেয়াল-খুশীর 
অনুসরণ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র হেদায়াত অগ্রাহ্য করে নিজের 


প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে আছে? কৌছাছ 
২৮/৫০)। 


অর্থাৎ যদি মানুষ আল্লাহ্‌র রাসূলের ডাকে সাড়া না দেয়, তার কথা না মানে 
এমনকি শুনতে আগ্রহীও না হয় তাহ'লে এটা তার প্রবৃত্তিপূজার স্পষ্ট 
প্রমাণ । আর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত হেদায়াত ও পথনির্দেশনা উপেক্ষা 
করে স্রেফ ধারণা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করা সবচেয়ে বড় গোমরাহী । যে 
ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত দিকনির্দেশনার বিরোধিতা করবে, তার সত্যপথ থেকে 
বিচ্যুত হওয়া ও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ 
থাকতে পারে কি? 


আহলেহাদীছদের দৃষ্টিতে আলেম-ওলামার নিকট থেকে দূরে সরে যাওয়া 
যেমন গোমরাহীর কারণ, তেমনি আলেমদের ফৎওয়া সমূহের মধ্য থেকে 
নিজের ইচ্ছামত ফৎওয়া তালাশ করে তার উপর আমল করাও গোমরাহী 
এ ধরনের ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে আলেমদের কথার অনুসরণকারী হিসাবে 
নিজেকে যাহির করলেও আসলে সে স্বীয় প্রবৃত্তির দাস হয়ে থাকে 
সুলায়মান তায়মী (৪৬-১৪৩ হিঃ) বলেন, *] 0 2৯838 


এ 5৭ ৩ ৩০ দি তুমি সব আলেমের রুখছত তথা শিথিল 
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ফৎওয়াগুলো গ্রহণ কর তাহ'লে তোমার মধ্যে সব অকল্যাণ একত্রিত 
হবে? ।৯৩ 

ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, ৬৬. 4১ ০4৮ &৩৯1155 “এ কথার উপর 
ইজমা হয়েছে। আমার জানা মতে এ ব্যাপারে কারো মধ্যে কোন দ্বিমত 
নেই? 15৪ 

নিজের খাহেশ পূরণ করার জন্য আলেমদের কথার উপর নির্ভর করাকে 
জ্ঞানের পরিবর্তে মূর্খতা ও কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ বলাই অধিক 
যুক্তিযুক্ত। সব ধরনের প্রবৃত্তিপূজা থেকে বেঁচে থাকা এবং কুরআন ও 
সুন্নাহর অনুসারী হওয়াই আহলেহাদীছদের দাওয়াতের মূল কথা । 


৪. কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মতভেদের ফায়ছালা হওয়া উচিত : 
এখানে একথাও ভাববার বিষয় যে, যারা আলেমদের কথা মানার উপর 
জোর দেন এবং আহলেহাদীছদেরকে আলেমদের দুশমন সাব্যস্ত করার 
অপচেষ্টা চালান, তারা কি সকল আলেমের কথা মানেন? এক মাযহাবের 
অনুসারী হওয়া সত্তেও কোন কোন সময় সেই মাযহাবের সাথে সম্পৃক্ত 
দু'দলের আলেমদের মধ্যে এত মারাত্মক মতভেদ দেখা দেয় যে, ব্যাপারটা 
একে অপরকে গোমরাহ এমনকি কাফের আখ্যা দেয়া পর্যন্ত গড়ায় । 
এমতাবস্থায় প্রত্যেক দলের আলেমগণ তাদের অনুসারীদেরকে অপর দলের 
আলেমদের কাছে যাওয়া থেকে বাধা দেন। তারা নিজেদের এ ধরনের 
কর্মকাগ্তকে আলেমদেরকে অসম্মানিতকরণ বা বিরোধিতা আখ্যা দেয় না। 
তাদের নিকটে আলেমদের কথা মেনে নেয়ার মূলনীতি শুধুমাত্র নিজ 
জামা'আত বা দলের আলেমদের পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। পক্ষান্তরে 
আহলেহাদীছরা কোন আলেমের কথা শুধুমাত্র দলীয় গৌড়ামির কারণে 
প্রত্যাখ্যান করে না; বরং কিতাব ও সুন্নাতের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়া অথবা 
দলীল বিহীন হওয়ার কারণে পরিত্যাগ করে। এটা স্বয়ং ঈমানের দাবীও 


বটে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 1: এ 92০ 19 তে ভা 
১] 4১203 এ এ 5১১০ এই শি) ১৯ তত ০৪ ৪39 ০১০০ 


৪৩. 09 ইলম, ক্রমিক ১০৮৯। 
৪৪. এ । 
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8১8১0 ০ 21050 105 &॥ 35৮৮ “হে বিশ্বাসীগণ! 
তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসুলের ও তোমাদের 
নেতৃবৃন্দের । অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতণ্তা কর, তাহ'লে 
বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও 
আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক 
দিয়ে সর্বোত্তম" নিসা ৪/৫৯)। 

এ আয়াত থেকে দলীল গ্রহণ করতে গিয়ে কোন কোন আলেম এটা প্রমাণ 
করার চেষ্টা করেন যে, আলেমদের কথা মানা আবশ্যক । কেননা স্বয়ং 
আল্লাহ তা“আলা এর নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি একথা বলেন না যে, এ 
(নেতৃবৃন্দ)-এর পূর্বে এবং আলাদাভাবে দেয়া হয়েছে। উলুল আমর-এর 
কথা কি আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর অগ্রগণ্য? আলেমরা কি কিতাব ও 
সুন্নাতের চেয়ে বড়? আয়াতে তো আলেমদেরকে স্বয়ং দলীলও আখ্যা দেয়া 
হয়নি। বরং মতভেদের সময়ে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সমস্যার 
সমাধান করতে বলা হয়েছে। যদি আলেমদের কথা স্বয়ং দলীল হত 
তাহ'লে সেটিকে আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে ফিরানোর প্রয়োজন হত 
না। প্রমাণিত হল যে, আলেমদের কথা মানার হুকুম সে সময় প্রযোজ্য 
হবে, যখন তা কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক হবে । আলাদাভাবে নয় । কারণ 
আলেম নিজে কোন দলীল নন । বরং তিনি দলীলের মুখাপেক্ষী । 


৫. আহলেহাদীছরা শরী“আতের মোকাবিলায় কোন আলেমের কথা মানেন 
না: যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার অহীর মোকাবিলায় আলেমদের 
কথাকে মেনে নেয় অথবা আলেমদেরকে বস্তসমূহকে হালাল বা হারাম 
আখ্যা দেওয়ার অধিকার প্রদান করে, তাহ*লে এটা তাদেরকে রব বা 


মা'বুদের মর্যাদা প্রদানের নামান্তর হবে । আদী বিন হাতেম বলেন, শুরা 
9:06 ...প0৮ পি ৮ 558 288 রি ১7:82 
৩ ৬০৩ ৪: এও খুলি ৪ ভ৪ 5 শিকিঠ ৯৫ এ এত এআ ০৯০) 
৩ ৮785০ চি 2 পর ০৪৪ ৪৬ তে ভি ৬ ওঁ ফা 


:50 এ ০১১ ০৪ 85) ৪১১৪ ১০৬০ 194০০ 0 2০৯ ৩৬ 
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০০৫ ০9৪4 ০ 0৩ পতি লিএিজগ এত &। 05 0 
এ 2৫ 25৫ এত এ 5 তা 28 পাত6 1৩9 পতি 4৮০4৮ 5৫৭ এ ৩ ৮৩০৮৬ 
০১ ২৯০০০০৪ ৮৪৩ আ। ০ ৩ শি ৩৯০১ 9৭১ ৮৩ ১০৮ 
১855 ৩০ :0 ৬৫ “আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে 
৬ 

আসলাম । তখন আমার গলায় ক্রুশ ঝুলানো ছিল। তিনি এটা দেখে 


বললেন, হে আদী! তোমার গলা থেকে এ মূর্তিটি ছুঁড়ে ফেল। আমি তার 
নিকটবর্তী হ'লে শুনতে পেলাম যে, তিনি সুরা তওবা পাঠ করছেন। 


এমনকি তিনি (3 ০09 &। ০১১ ০০৫৮ 40১? 2১০৩0১৩ 
৮: “তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম-ওলামা ও পোপ-পান্রীদের 


এবং মারিয়াম পুত্র মসীহ ঈসাকে “রব' হিসাবে গ্রহণ করেছে" তওবা ৯/৩১) 
আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলেন। অতঃপর আমি বললাম, হে আন্রাহর রাসুল 
ছছোঃ)! আমরা তো তাদেরকে আমাদের রব বানাইনি। তিনি বললেন, হ্যা 
অবশ্যই বানিয়েছ। তারা যখন আল্লাহ্‌র হারাম কৃত কোন বস্তকে তোমাদের 
জন্য হালাল করে দেন, তখন তোমরা তা হালাল রূপে গ্রহণ কর না? 
আবার তারা যখন আল্লাহ প্রদত্ত হালালকে তোমাদের জন্য হারাম করেন, 
তখন তোমরা সেটাকে তোমাদের জন্য হারাম মনে কর না? আমি বললাম, 
হ্যা। রাসূলুল্লাহ ছোঃ) বললেন, এটাই তো তাদের ইবাদত" ।*৫ 


অর্থাৎ আল্লাহ্র শরী'আতের মোকাবিলায় আলেমদের কথা মানা শিরক । 
মানুষ চাই তাদেরকে মা'বুদের মর্যাদা দিক বা না দিক। তাদের কথা 
শরী“আত বিরোধী হওয়া সত্বেও তা মেনে নেয়ার অর্থই হ'ল তাদেরকে 
শরী “আত প্রণেতা রূপে মেনে নেয়া । আর এটাই হ'ল তাদেরকে রব হিসাবে 


স্বীকৃতি দেয়া। 


৪৫. তিরমিযী হা/৩০৯৫; বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা হ/২০৩৫০; হাদীছ হাসান; জামেউ 
বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি, ক্রমিক ১১৪০। 
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সব মতভেদ কি মন্দ? না, বরং সেই মতভেদ মন্দ, যা হকের বিরোধিতায় 
করা হয়। হকের বিরোধিতা করা গোমরাহী । কিন্তু বাতিলের বিরোধিতা 
করা ফরয। ইসলাম এটা শিক্ষা দেয় না যে, আপনি সঠিককে ভুল এবং 
বেঠিককে সঠিক বলবেন। যদি এ নীতি অবলম্বন করা হয় তাহ*লে সমাজ 
থেকে অসৎ কর্ম থেকে নিষেধ করার তৎপরতা খতম হয়ে যাবে । এমনকি 
ভুল ও সঠিকের পার্থক্যও ঘুচে যাবে । সেকারণ ভুল কথাগুলির খপ্তন করা 
যরূরী। চাই সে ভূল গোমরাহী হোক অথবা জ্ঞানগত ভুল হোক। 


১. আহলেহাদীছদের নিকটে নিন্দিত মতভেদ সেটা, যা হকের মোকাবিলায় 
করা হয় : হকের সাথে মতভেদ হ'ল আসল মন্দ। সত্য প্রকাশিত হওয়ার 
পর তা অস্বীকার করা অথবা তার বিরোধিতা করা এবং হকপন্থীদের থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের একটা দল তৈরী করা আল্লাহ্র নিকট শাস্তি পাওয়ার 


মত উপযুক্ত একটি কাজ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 72745 15৫৫4 


৯৮ ভি ৩৪%) ৩ ০৯৩ 5 এ ৮1১৯০ 1৯০ 
“তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং স্পষ্ট 
প্রমাণাদি এসে যাওয়ার পরেও তাতে মতভেদ করেছে । এদের জন্য রয়েছে 
ভয়ংকর শাস্তি" (আলে ইমরান ৩/১০৫)। 

বুঝা গেল যে, সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর তার অনুসরণ করার পরিবর্তে 
নিজের যিদের উপর অটল থাকা এবং আপোসে ঝগড়া-বিবাদ করা সব 
মন্দের মূল। 

কিন্ত এক্যের দোহাই দিয়ে একে অপরের ধমীয়ি ভুল-ত্রুটিগুলি এড়িয়ে 
যাওয়া এবং সংশোধনের জন্য মুখ না খোলা ঠিক নয়। কারণ শুধু এক্য 
উদ্দেশ্য নয়, চাই সেই এক্য সঠিক জিনিসের উপর হোক অথবা ভুল 
জিনিসের উপর । বরং আসল লক্ষ্য হ'ল মুসলমানদের সত্যের উপরে 
এক্যবদ্ধ হওয়া । এজন্য দলীল দ্বারা সাব্যস্ত সত্যের উপরে এক্যবদ্ধ হওয়ার 
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জন্য শান্তিপূর্ণ উপায়ে সঠিক কথা বলা কর্তব্য । এ দায়িত্‌ পালন না করলে 
আলেম সমাজ দায়মুক্ত হ'তে পারেন না। 


২. উম্মতের মতভেদের সময়ে সুন্নাতের অনুসরণেই মুক্তি নিহিত রয়েছে : 
নবী করীম (ছাঃ) পরবর্তী যুগে উম্মতের মাঝে সৃষ্ট মতভেদ সম্পর্কে পূর্বেই 
অবহিত করেছিলেন । তিনি সে সময় এ কথা বলেননি যে, প্রত্যেক ব্যক্তি 
নিজ নিজ মতের উপরে অটল থেকে এক্য বজায় রাখবে । বরং উম্মতের 
মতভেদের এ যুগে তিনি তার ও তার খোলাফায়ে রাশেদীনের পথ গ্রহণ 
করার তাকীদ করেছিলেন । রাসূল (ছাঃ) বলেন, 


রা 9০ 4. ০৮৮০৫ ০ এরা, 2 ০৮৩ 4৮০ ৩ ০.৮ 
৮৩০] 2০০6 এ শিশির এড ৬১৩৯। লও ৬১৩ শত ক্ষ ৩৭ 
০৩৯) টু? ৯9০ ডি ও ৩ কন 

209০ 25১4 059 ২8 হু 05 5৮ ১১৪ 


“আমার মৃত্যুর পর তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে তারা অনেক 
মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার ও খুলাফায়ে রাশেদীনের 
সুন্নাতকে ধারণ করবে । তোমরা সেগুলি কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং 
মাড়ির দাত দিয়ে কামড়ে ধরবে । আর তোমরা ধর্মের নামে নতুন সৃষ্টি করা 
হ'তে বিরত থাকবে । কেননা প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদ'আত এবং প্রত্যেক 
বিদ“আতই ভ্রষ্টতা' ।৯৬ 


যদি বাস্তবে চিন্তা করা যায় তবে দেখা যাবে যে, নিজের মতকে দ্বীন আখ্যা 
দিয়ে এর উপরে গো ধরা এবং নিজের মর্ধষিমাফিক দ্বীনে পরিবর্তন করাই 
মতভেদের মূল কারণ । 


৩. উম্মতের মতভেদের সময় সুন্নাতকে আকড়ে ধরা সহজ কাজ নয় : 
পরবতী যুগে অনৈক্য এত ব্যাপক আকার ধারণ করবে যে, উম্মতের মাঝে 
প্রত্যাবর্তন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে । মানুষ ফেরকাবাধী ও দলীয় গৌড়ামির 
চশমা পরে সমস্যার সমাধান করবে । এমন সময় কুরআন ও সুন্নাহকে অন্য 


৪৬. আহমাদ হা/১৭১৮৪; আবুদাউদ হা/৪৬০৭; তিরমিযী হা/২৬৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৪৩; 
ছহীহুল জামে হা/২৫৪৯। 
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সব কিছুর উপরে অগ্বাধিকার দানকারীদেরকে তীব্র বিরোধিতা ও যুলুম- 
নির্যাতনের সম্মুখীন হ'তে হবে। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছোঃ) বলেছেন, ৮১০. 
০ এডি এত ১১0৭ এড ১4 আমার উম্মতের 
মতভেদের সময় আমার সুন্নাতকে আকড়ে ধারণকারীদের অবস্থা এমন 
হবে, যেমন জ্বলন্ত অঙ্গার ধারণকারীর অবস্থা হয়” ।** 


৪. অপসন্দনীয় হ'লেও আহলেহাদীছদের নিকট সত্য কথা বলা যরূরী : 
মানুষের শত্রুতা ও অসন্তষ্টির ভয়ে হক কথা গোপন করা মানুষকে জনগণের 
মাঝে সস্তা খ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ এবং সাময়িক স্বস্তি দিতে পারে, 
কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিকট সেটা মানুষকে হক প্রকাশ করার দায়িত্‌ 
থেকে মুক্তি দিতে পারে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ৪2১ 0৮ 22৫ ৮ 
421১) ৮০৭ ০১৫ ৩০০ খবরদার! হক জানার পর মানুষের ভয় তা 
প্রকাশ করা থেকে যেন কোন ব্যক্তিকে বিরত না রাখে ।৯” 

৫. অন্যায়-অপকর্মের বিরুদ্ধে কথা বলা যরূরী : আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) 
পরবর্তী যুগের হকপন্থীদের এই বিশেষ ফযীলত বর্ণনা করেছেন যে, তারা 
মানুষকে ভুল বিষয় থেকে নিষেধ করবে। রাসূল (ছোঃ) বলেন, :% : ৩ 
240 ০১৫ ১৮9৮৮ 02০ ৩ “আমার উম্মতের মাঝে 
এমন কিছু মানুষ বিদ্যমান থাকবে যাদেরকে পূর্ববতীদের মত পুরস্কার 
দেওয়া হবে। তারা এ সকল লোক যারা অন্যদেরকে মন্দ থেকে নিষেধ 


258৯ 


করবে । 


সোজা কথা হ'ল, এ ব্যাপারে নিষেধ করার পর কিছু লোক তাদের কথা 
মানবে তো কিছু লোক মানবে না। যার ফলে মতানৈক্য দেখা দিবে । কিন্তু 
শুধু মতভেদ দেখা দেওয়ার ভয়ে মন্দের বিরোধিতা করা ছেড়ে দেয়া নববী 
নীতি ও দাওয়াতী হিকমতের সরাসরি বিরোধী । 


৪৭. ছহীহুল জামে হা/৬৬৭৬, সনদ হাসান। 
৪৮. ইবনু মাজাহ হা/৪৩৪৪ । 
৪৯. আহমাদ হা/১৬৬৪৩; ছহীহুল জামে হা/২২২৪। 
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৬. ছীনী ইলম সমূহকে কুসংস্কারের জাল থেকে পবিত্র করা যরূরী : আল্লাহ্‌র 
রাসূল ছাঃ) বলেন, £০ 0১৮ ১০৫ ১০ ০৫ ১০ ০ 08 
৩2৯ ১৪9 ৩৪৮১৭ ০৬৯৪০ ৩৪৪] ০১৮৪ পিরবর্ভীদের মধ্য 
থেকে এমন মানুষ এ ইলমের ধারক ও বাহক হবেন, যারা হবেন 


ন্যায়পরায়ণ। তারা সীমালংঘনকারীদের পরিবর্তন, মিথ্যা দাবীদারদের 
অভিযোগ এবং মুর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে এ ইলমকে পবিত্র করবেন? ।% 


এ হাদীছ থেকে এটাও জানা গেল যে, দ্বীনকে পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও 
অপব্যাখ্যা থেকে নিরাপদ রাখার জন্য ভুলের প্রতিবাদ করা যরূরী। 
অন্যথায় দ্বীনের আসল শিক্ষা সমূহ কুসংস্কার ও রসম-রেওয়াজের পর্দার 
আড়ালে থেকে যাবে । এজন্য হকপন্থীরা সর্বদা দ্বীনের হেফাযতের এ 
দায়িত্ব পালন করে আসছেন এবং ভবিষ্যতেও পালন করে যাবেন। 


অনুরূপভাবে যারা বিপথগামী হওয়া সত্তেও নিজেদেরকে হকপন্থী প্রমাণ 
করতে তৎপর রয়েছে এবং উম্মতের সরল-সহজ মানুষদেরকে তাদের 
প্রতারণাপূর্ণ কথার ফাদে ফেলে তাদেরকে নিজেদের দুনিয়া কামানোর 
মাধ্যম বানিয়েছে, এমন লোকদের স্বরূপ উন্মোচন করা শুধু হকের 
প্রতিরক্ষাই নয়; বরং উম্মতের কল্যাণকামিতার অন্যতম দাবীও বটে। 
সেকারণ আহলেহাদীছদের বক্তৃতা ও লেখনী সমূহে যেমন সঠিক দ্বীনের 
সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও কল্যাণের প্রতি উৎসাহ থাকে, তেমনি বাতিল ও 
বাতিলপন্থীদের খপ্তনও থাকে । বরং কোন কোন ক্ষেত্রে কোন গ্রহণযোগ্য 
ব্যক্তির পক্ষ থেকেও কোন মাসআলায় জ্ঞানগত ভুল হয়ে গেলে দ্বীনের 
হেফাযত এবং হক প্রকাশের জাযবায় আহলেহাদীছরা সেটাও স্পষ্টভাবে 
বর্ণনা করে দেন। এতে কোন ব্যক্তির খণ্ডন উদ্দেশ্য থাকে না। বরং আসল 
লক্ষ্য থাকে হক প্রকাশ করা । আসলে আহলেহাদীছদের নিকটে হকের স্থান 
ব্যক্তির অনেক উর্ধ্বে । 


৫০. বায়হাকী হা/২০৯১১; মিশকাত হা/২৪৮। 
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আহলেহাদীছদেরকে ভ্রান্ত প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে একথাও বলা হয় যে, 
আহলেহাদীছরা উম্মতের ইজমা বা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকে মানে না। কিন্ত 
সাধারণত এ ব্যাপারে উচ্চবাচ্যকারীরা ইজমা-এর সংজ্ঞাই জানে না। 
কখনো তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে ইজমা আখ্যা দেন। আবার কখনো সাধারণ 
মানুষের মাঝে প্রচলিত আমলকে ইজমা বলেন। কোন কোন ইজমার দাবী 
তো স্রেফ দাবীই হয়ে থাকে । যখন বাস্তবে তাহকীীকৃ্‌ করা হয়, তখন স্বয়ং 
সালাফ বা পূর্বসূরীদের মাঝে এ ব্যাপারে মতানৈক্য পাওয়া যায়। এমনকি 
খোদ ইজমার দাবীদারদের জামা“আতের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গও এ ধরনের 
ইজমার প্রতিবাদ করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়। 


১. আহলেহাদীছদের নিকটে প্রমাণিত ইজমা সত্য : সত্য এই যে, কুরআন 
ও সুন্নাহর পরে খোদ ইজমাও আহলেহাদীছদের নিকট দলীল ও শারঈ 
প্রমাণ । কিন্তু শর্ত হ'ল, সেই ইজমা যেন স্রেফ ধারণা বা নিছক দাবী না 
হয়। বরং তা যেন একটি প্রমাণিত ইজমা হয়৷... 


আলেহাদীছদের নিকটে ইজমায়ে উম্মত স্বয়ং একটি দলীল । কারণ আল্লাহ 
তা'আলা মুমিনদের পথের বিরোধিতা করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে 
আখ্যা দিয়েছেন । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 2 4৩৫ *)৪ 0১১9] 954 ১৫) 
৩০০০ কিল এপ? অর ও প্র ৩৪৭ এ পট উ১ এ ধ্ 
-1/5০5 পথ স্পষ্ট হওয়ার পর যে ব্যক্তি রাসুলের বিরোধিতা করে এবং 
মুমিনদের বিপরীত পথে চলে, আমরা তাকে এদিকেই ফিরিয়ে দেই 
যেদিকে সে যেতে চায় এবং তাকে আমরা জাহান্নামে প্রবেশ করাবো । আর 
সেটা হ'ল নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল নিসা ৪/১১৫)। 

... রাসূলুল্লাহ ছোঃ) বলেন, এর এ সি ২৯ 0 জর্জ ঞ। এ] 
নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতকে ভ্রষ্টতার উপর এঁক্যবদ্ধ করবেন 
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না" ।*১ অর্থাৎ এমনটা হ'তে পারে না যে, সমগ্র উম্মত একটি ভুল কথাকে 
ঠিক মনে করতে শুরু করবে 1২... 


২. অনেক ইজমার দাবী স্রেফ ধারণা হয়ে থাকে : আহলেহাদীছগণ ইজমা 
মানেন। কিন্তু ইজমার সব দাবী কী বিনা দলীলে বা তাহকীক্‌ ছাড়াই মেনে 
নেওয়া যায়? না, যায় না। প্রকৃত ব্যাপার হ'ল এই যে, বহু লেখক ও বক্তা 
কোন কোন মাসআলায় ইজমার দাবী করে থাকেন। কিন্তু যখন প্রকৃতপক্ষে 
তাহকীকৃ করা হয় তখন সেসব মাসআলায় বিদ্বানদের মধ্যে মতভেদ 


পরিলক্ষিত হয়। সেকারণ ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেছেন, ১০১ ৬ 
743৭ এ লে এ শু 9 6০৯ “যে ইজমার দাবী করে সে 
মিথ্যুক । কারণ সম্ভবত মানুষেরা সে ব্যাপারে মতভেদ করেছে' ।%5 


আর একথা জানা যে, একজন মুজতাহিদও যদি সেই এক্যমত থেকে পৃথক 
থাকেন তাহ'লে ইজমা কায়েম হয় না। মতভেদের সময় ফায়ছালা কম বা 
বেশীর ভিত্তিতে নয়; বরং কুরআন ও সুন্নাহর অনুকূলে হওয়ার ভিত্তিতে করা 
হয়। এজন্য কিছু বিতর্কিত মাসআলায় কোন কোন আলেমের নিজস্ব 
দৃষ্টিভজিকে প্রমাণ করার জন্য শুধু ইজমার দাবী করাটা মাকড়শার জালের 
চেয়ে বেশী মর্যাদা রাখে না। 


৩. প্রবক্তার আধিক্য আহলেহাদীছদের নিকট দলীল নয় : কোন কোন 
আলেম বিশেষ করে সাধারণ মানুষ তাদের ধারণা অনুপাতে সংখ্যাধিক্যকে 
থাকেন। অথচ ইজমা ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। 
আবার এ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বৈশ্বিক সংখ্যাগরিষ্ঠতাও হয় না। বরং স্রেফ 
আঞ্চলিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হয়ে থাকে। 


বাস্তবতা এই যে, একজন মানুষ তার পসন্দনীয় বিষয়কে সাব্যস্ত করতে 
যখন উঠেপড়ে লাগে, তখন সে ভিত্তিহীন বিষয় সমূহকে সত্য এবং 
ধারণাকে দলীল আখ্যা দিতে শুরু করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ₹ ৩1? 


৫১. তিরমিযী হা/২১৬৭; ছহীহুল জামে হা/১৮৪৮। 
৫২. এর অর্থ ছাহাবীগণের ইজমা | যেমন কুরআন সংকলন ও অন্যান্য ।-অনুবাদক। 
৫৩. মাসায়েলে ইমাম আহমাদ, পৃঃ ৪৩৮-৩৯, মাসআলা নং ১৫৮৭। 
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07 39 28) 0 ৩৯৫ ৩; &। 4৮০ ০6 ৫৮৮ ০০০0 ৪ ১০ ক 
১৯০০ "অতএব যদি তুমি জনপদের অধিকাংশ লোকের কথা মেনে চল, 
তাহলে ওরা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা তো 
কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং তারা তো কেবল অনুমান ভিত্তিক কথা 
বলে' (আন আম ৬/১১৬)। 

বুঝা গেল যে, “সংখ্যাগরিষ্ঠতা সর্বদা হকের উপরে থাকে'- এটি কোন 


কুরআনী মুলনীতি নয়। বরং কুরআন তো স্বয়ং এমন লোকদের নিন্দা 
করছে যারা এ ধরনের মুলনীতিকে গ্রহণ করে থাকে । এরূপ মুলনীতি 
মানুষের বিপথগামী হওয়ার নিশ্চিত কারণ হ'তে পারে। কেননা হকগন্থী 
কখনো বেশী আবার কখনো কম হয়ে থাকে । বরং সাধারণত হকের 


অনুসারীরা কমই হয়ে থাকে। ফুযায়ল বিন ইয়া (রহঃ) বলেন, ॥ 
শিক] 5 সে 0১ এট এজ একী ৩০৮ উল ভুমি 
হেদায়াতের রাস্তায় চলমান লোকের সংখ্যা নগণ্য দেখে হতাশাগ্রস্থ হবে না 
এবং ধ্বংসপ্রাপ্তদের সংখ্যাধিক্যতার ধোকায় পড়বে না'। সেকারণ 
সংখ্যাধিক্যের অনুসরণ করা মানুষের জন্য বড় ধোকাও হ'তে পারে। কারণ 
ধ্বংসপ্রাপ্তদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হ'তে পারে। একটি হাদীছ থেকে এ কথা 
আরো সুস্পষ্ট হয়ে যায়। 

৪. অধিকাংশ মানুষ ভুলের উপর থাকতে পারে : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 0 
440) ৮৮০১ 9৫০৪ তি ৩ 55459 ০৩০৪ 0৫০00 ইসলাম নিঃসঙ্গভাবে 
যাত্রা শুরু করেছিল। সত্বর সেই অবস্থায় ফিরে যাবে । অতএব সুস 
হ'ল সেই অল্পসংখ্যক লোকদের জন্য ।** অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ০: :0:৫8 
০ এ ৮5৮ লা ও 2১খুতে তন 208 বই ০১০০ ৫ ০ 
-১$৮ ৮ ৮৫৯৮৮ “জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছোঃ)! 
অল্পসংখ্যক কারা? তিনি বললেন, অনেক মন্দ লোকের ভিড়ে এরা কিছু সৎ 


৫৪. আল-আদাবুশ শারঈয়্যাহ ১/২৬। 
৫৫. মুসলিম হা/২০৮ ঈমান? অধ্যায় । 
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মানুষ হবে। তাদের কথা মান্যকারীর তুলনায় বিরুদ্ধাচরণকারীদের সংখ্যা 
বেশী হবে? ।%* 

এ হাদীছ থেকে শেষ যামানার অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় যে, পরবর্তী যুগে 
হকপন্থীদের সংখ্যা কম হবে এবং বাতিলপন্থীদের সংখ্যা বেশী হবে। 
হকপন্থীদের কথা মান্যকারীর সংখ্যা কম হবে এবং বিরোধিতাকারীদের 
সংখ্যা বেশী হবে। 


যারা সংখ্যাগরিষ্ঠতাকেই হক মনে করে তাদের নিকট প্রশ্ন হ'ল, 
হকপন্থীদের স্বল্পতা কি সত্যকে মিথ্যা বানিয়ে দেয়? না, হক হকই থাকে । 
চাই তার মান্যকারী কম হোক বা বেশী। এজন্য শুধুমাত্র মানুষের সংখ্যাকে 
হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যের মানদণ্ড নির্ধারণ করা নিজেদেরকে এবং 
অন্য মানুষদেরকে গোমরাহীর মধ্যে নিপতিত করার সুনিশ্চিত মাধ্যম । 


ভুল ধারণা-৯ 


ইসলামী দাওয়াহ্র উন্নতি-অগ্রগতি এবং বিশ্বপরিমগ্ডলে ইসলাম গ্রহণের 
স্লোতকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য কোথাও রাজনৈতিক ঘড়যন্ত্রের মাধ্যমে আবার 
কোথাও মিশনারী প্রচার-প্রপাগাপ্তা চালিয়ে ইসলামের উপর এ অপবাদ 
আরোপ করা হচ্ছে যে, ইসলাম সন্ত্রাসবাদ ও চরমপন্থাকে পৃষ্ঠপোষকতা 
প্রদানকারী ধর্ম। নিজ নিজ স্বার্থকে সামনে রেখে আজকে সারা পৃথিবীতে 
মিডিয়া, কতিপয় ধমীয়ি গোষ্ঠী ও সস্তা রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে 
এই অন্যায় ও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র চালানো হচ্ছে। 


মাযহাবী গৌড়ামিতে নিমজ্জিত কোন কোন মূর্খ মুসলমানকে এই মিথ্যা 
প্রপাগাণ্ডার মাধ্যমে আখের গোছানোর জন্য এই তত্বকে আহলেহাদীছদের 
বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে দেখা যাচ্ছে বর্তমানে এটা একটা অত্যন্ত সস্তা ও 
কার্যকরী অস্ত্রে পরিণত হয়েছে যে, একটি এলাকায় কোন আহলেহাদীছ 
কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর দাওয়াত দিতে শুরু করলে তার দাওয়াতকে 
প্রতিহত করার জন্য যেকোন উপায়ে তার উপর জঙ্গীবাদের অপবাদ 


৫৬. আহমাদ হা/৬৬৫০; ছহীহুল জামে হা/৩৯২১; ছহীহাহ হা/১৬১৯। 
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দেওয়ার হীন চেষ্টা করা হয় এবং তাকে পুলিশের মাধ্যমে হয়রানি করা 
হয়। আর মানুষকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে তার থেকে দূরে সরানোর চেষ্টা করা 
হয়। 
১. আহলেহাদীছদের নিকটে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করা নিন্দনীয় কাজ : না 
ইসলাম সন্ত্রাসবাদ ও চরমপন্থার শিক্ষা দেয়, আর না তার প্রকৃত অনুসারী 
আহলেহাদীছরা তা শিক্ষা দেয়। ইসলামে ফাসাদ সৃষ্টি করা একটি নিষিদ্ধ 
কাজ। মহান আল্লাহ বলেন, শপ / ঞ। ৩] ১৮১0 ৬৪ 9০-। ৮4 
০১. 'আর পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না। নিশ্চয়ই 
আন্লাহ অনর্থ সৃষ্টিকারীদের পসন্দ করেন না” কৌছাছ ২৮/৭৭)। 

তা নয়, বরং তা কামনা করা এবং সেজন্যে কোন উপায় অবলম্বন করাও 
এক জঘন্য কর্ম। 

২. অমুসলিমদের সাথেও উত্তম ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা উচিত : ইসলামী 
শিক্ষার আলোকে আহলেহাদীছদের নিকটে মানুষ নিজ নিজ অবস্থান থেকে 
সদাচরণ পাওয়ার হকদার, এমনকি সে অমুসলিম হ'লেও । আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, 74) ৩: ০১ ৮5909 ৮ 50 ৬৮ এ ডি ৪ 
জপ্ব এ এ] শি শিট ১১১০৪ আশি ভি তিল 
_০:৮-5 দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং 
তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ 
ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ 
ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন' (মুমতাহিনাহ ৬০/৮)। 

জানা গেল যে, কারো কেবল অমুসলিম হওয়া তাকে সদাচরণ ও ইনছাফ 
থেকে বঞ্চিত করে না। 

৩. আহলেহাদীছদের নিকটে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হারাম : ইসলামে 
জীবনের চাই তা মুসলিম বা অমুসলিম যারই হোক) গুরুত্ব কতটুকু তা 
বুঝার জন্য কুরআন মাজীদের একটি আয়াত পাঠ করাই যথেষ্ট । আল্লাহ 
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তা'আলা বলেন, ০41০8 03 ১০ (0401 এ এডি ও ৩১ এসঠি? 


৩০63 ৩৩০ লে পেত পি ৮০৪ এ 9৩5৮৪ 


রর 


৮৬৪৯ 04 “এ কারণেই আমরা বনু ইস্রাঈলের উপর বিধিবদ্ধ করে 
দিয়েছি যে, যে কেউ জীবনের বদলে জীবন অথবা জনপদে অনর্থ সৃষ্টি করা 
ব্যতীত কাউকে হত্যা করে, সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করে । আর যে 
ব্যক্তি কারো জীবন রক্ষা করে, সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করে' 
(মায়েদাহ ৫/৩২)। 


কুরআন মাজীদের এ আয়াত থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, একজন 
মানুষকে হত্যা করা সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা করার সমতুল্য এবং 
একজন মানুষের জীবন বাঁচানো সমগ্র মানবতার জীবন বাচানোর সমতুল্য । 


৪. আহলেহাদীছদের নিকটে কাফেরের উপরেও যুলুম করা বৈধ নয় : 
জীবনের সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে এই মূলনীতি এত গুরুতৃপূর্ণ যে, কারো 
প্রাণ হরণ করা তো দূরের কথা কোন অমুসলিমকে কষ্ট দেওয়াও ইসলামের 
দৃষ্টিতে অপরাধ । কোন ব্যক্তির মুসলমান হওয়া তাকে এ অধিকার দেয় না 
যে, সে কোন অমুসলিমের সাথে বাড়াবাড়ি করবে। রাসূলুল্লাহ ছোঃ) 
বলেন, 169১ ০ ধর্ড চস ৩৩ ৩152) 5551১ মযলৃম 
ব্যক্তির বদদোঁআ থেকে বেঁচে থাক, যদিও সে কাফের হয়। কারণ তার 
দো'আ ও আল্লাহ্‌র মাঝে কোন পর্দা থাকে না?।£? 

এ হাদীছ থেকে একথা একেবারেই সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, যুলুম যুলুমই, যার 
সাথেই তা করা হোক না কেন। একজন অমুসলিম ব্যক্তির সাথেও 
দেয়। 


উক্ত আয়াত সমূহ ও হাদীছগুলিতে যে সত্য বিধৃত হয়েছে আহলেহাদীছগণ 


তারই প্রবক্তা ও সেদিকেই আহ্বানকারী | এখানে বিষয়টি লক্ষ্যণীয় যে, সব 
দ্বী-ধর্মের অনুসারী এবং প্রত্যেক মাসলাক ও মাযহাবের অনুসারীদের 


৫৭. আহমাদ হা/১২৫৭১, ছহীহুল জামে হা/১১৯, হাসান । 
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মাঝে এমন ব্যক্তিরাও থাকে, যারা সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তাকে বিদ্বিত 
করে। সেকারণ কোন এক শ্রেণীকে সমাজে নিরাপত্তা বিদ্িত করার দোষে 
অভিযুক্ত করা ন্যায় ও ইনছাফকে হত্যা করার নামান্তর । আবার দায়িত্বশীল 
নয় এমন ব্যক্তির কোন তৎপরতার কারণে কোন জামা'আতের সবাইকে 
অপরাধী মনে করা ঠিক তেমনি, যেমন কোন এক ব্যক্তির ভুলের কারণে 
তার পুরো পরিবারকে অপরাধী সাব্যস্ত করে তাদেরকে ফীসি দেওয়া । চাই 
তারা তার কর্মকান্ডের খণ্ডন ও সংশোধনে নিয়োজিত থাকুক না কেন। 

আর এটি যুলুম, বেইনছাফী ও অপবাদ আরোপ করার নিকৃষ্টতর রূপ। নবী 
করীম ছোঃ) এরশাদ করেছেন, ১৬৮) ৩ 1 ৮১ ৮০৩ ০ ও 
(20 22) 155১ “নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকটে সবচেয়ে বড় মিথ্যা অপবাদ 
আরোপকারী সে ব্যক্তি, যে কারো কুৎসা রটনা করার সময় পুরো গোত্রের 
কুৎসা রটনা করে' |?” 


ভুল ধারণা-১০ 

আহলেহাদীছরা মুসলমানদের উপর কুফরীর ফৎওয়া আরোপ করে 
কাউকে কাফের আখ্যায়িত করা এবং তার উপর কুফরীর ফতওয়া আরোপ 
করাকে “তাকফীর' বলা হয়। “তাকফীর' বা কাফির আখ্যায়িতকরণ একটি 
অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও দায়িতৃপূর্ণ পদক্ষেপ। কোন কোন ক্ষেত্রে এটি যরূরী 
হয়ে যায়, কিন্তু এটা এত স্পর্শকাতর ব্যাপার যে, এতে ব্যক্তিগত অসস্তষ্টি 
অথবা বেপরওয়া ও অজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রদত্ত ফায়ছালা স্বয়ং কাফের 
প্রতিপন্নকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র নিকটে অপরাধী বানিয়ে দেয়। 

১. আহলেহাদীছদের নিকটে তদন্ত ব্যতীত কারো উপরে কুফরীর ফওয়া 
আরোপ করা হারাম : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, ০ 9৯০ পো 
(১১০৩ 56 53 2৫ ৫ ৯৬ “যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে কাফের 
বলবে, তাদের দু'জনের কোন একজনের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে” ।*৯ 


৫৮. ইবনু মাজাহ হা/৩৭৬১; ছহীহুল জামে হা/১৫৬৯, ছহীহ। 
৫৯. বুখারী হা/৬১০৪; মুসলিম হা/৯১। 
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ছহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এভাবে এসেছে, ৮ তা; নিতে 

41০ “যদি সে ব্যক্তি সত্যিই এরকম হয় তাহ'লে ঠিক আছে, অন্যথা যে 

কাফের বলবে একথা তার উপর বর্তাবে' 1৬ 

ইবনু হিববানের বর্ণনায় এ শব্দগুলি এসেছে যে, / 31915 ৩৬ ৩! 
2৩ “যদি সে প্রকৃতই কাফের হয় তাহ'লে ঠিক আছে, অন্যথা কাফের 

প্রতিপন্নকারী ব্যক্তি কাফের বলার কারণে কুফরী করল? ।* 


প্রমাণিত হল যে, যদি ফায়ছালা সত্যের উপর ভিত্তিশীল হয় তাহ*লে 
কাফের প্রতিপন্নকারী ব্যক্তি দায়মুক্ত হ'ল, কিন্তু যদি ব্যাপারটা এর উল্টো 
হয় তাহ'লে অন্যকে কাফের আখ্যা দেওয়া তার নিজেরই কুফরীর কারণ 
হয়ে দাড়ায় । 


একজন মানুষ কোন সময় অজ্ঞতাবশত এমন কাজ করে বসে যদিও সেটা 
কুফরী বা শিরক হয়ে যায়, কিন্তু প্লেফ অজ্ঞতার কারণেই তা করে। সে 
কুফর ও শিরককে হালাল মনে করে করে না; বরং কাজটি যে কুফরী বা 
শিরকী কাজ তা সে আদতে জানেই না। এমতাবস্থায় আলেমের দায়িতৃ্‌ 
হ'ল তাকে কাফের আখ্যায়িত করা নয়; বরং শিক্ষা দেওয়া । এর প্রমাণ 
স্বয়ং নবী করীম (ছাঃ)-এর একটি ঘটনা থেকে পাওয়া যায় । 


২. কর্ম ও কর্তার উপর বিধান জারী করা পৃথক বিষয় : আবূ ওয়াকিদ 
আল-লায়ছী বলেন, ৭১৫৯ ০1৮5 ঞ। এক ঞ ০৯০৩ 
ক ০০০৯ 0৩ এ 01১41955 এ ৯৯০ ১৮০ ৬৯ 
৩৩7) ৮08 ৩০১ ৮ ভ ১৭০ ০১ এ এ 4 09০0 | 
০৮97095৫554 ৮৮০১৬ ৩০এ? 14৮ ৩০৬৩ ৯১৮ ০৩৫. 
5509 2৫9 ঠা ঝা 0৩ এ পুচ ক প্রকে তি) ০১ এ এ 


2৫) 


৬০. মুসলিম হা/৯২। 
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এক ৩5 এ ০৯) পাত 1 ১৪ ১ ৪ চল তালি 
১5 ৩৬ ৩৮ ৩ ত্র (৩9৫ 6 ৮ এও 'আমরা রাসূলুল্লাহ 
(ছাঃ)-এর সাথে হুনাইনের যুদ্ধে বের হ'লাম। তখন আমাদের কুফরীর 
যামানা খুব নিকটে ছিল। (রাবী বলেন যে,) তারা মক্কা বিজয়ের দিন 
মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি বলেন, একটা গাছের পাশ দিয়ে অতিক্রম 
কালে আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাঃ)! আমাদের জন্য একটি 
“যাতে আনওয়াত" দিন, যেমন ওদের “যাতে আনওয়াতৃ' রয়েছে। মূলতঃ 
কাফেরদের একটা কুল গাছ ছিল, যার পাশে তারা একত্রিত হ'ত এবং 
(যুদ্ধে বিজয় লাভের জন্য এতে) তাদের অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত । তারা এটাকে 
“যাতে আনওয়াত্ব' নামে অভিহিত করত। (ছাহাবী বলেন,) যখন আমরা 
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে একথা বললাম, তখন তিনি বললেন, আল্লাহু আকবার, 
এঁ সত্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন রয়েছে, এটিতো সেরূপ কথা 


যেরূপ মুসা (আঃ)-কে বনু ইসরাঈল বলেছিল, এ 211451414০০ 
১১৬৪ 2 সর্ট! এও “আমাদের জন্য একটি উপাস্য দিন, যেমন তাদের 
(মুশরিকদের) বহু উপাস্য রয়েছে। এর উত্তরে মুসা (আঃ) তাদেরকে 


বলেছিলেন, তোমরা মূর্খ সম্প্রদায় । (এরপর তিনি বললেন,) তোমরা 
তোমাদের পূর্বের লোকদের রীতি-নীতি অবশ্যই অবলম্বন করবে ।৯ 


এই ঘটনায় চিন্তার বিষয় এই যে, নবী করীম োঃ) তাদের যাতে 
আনওয়াত্ের আবেদনকে বণী ইসরাঈলের বাতিল মা“বুদদের আবেদনের 
সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বলেছেন। কিন্তু যেহেতু সেসব লোক সদ্য ইসলাম 
গ্রহণকারী ছিল এবং তারা অনেক বিষয় জানত না, সেজন্য তিনি তাদেরকে 
কাফের আখ্যায়িত করেননি । বরং তাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে তাদেরকে 
সতর্ক করে খোলাছা করে দিয়েছেন যে, তাদের কাজটি কত মারাত্মক । 
এজন্য অজ্ঞতাবশত কুফরী বাক্য প্রয়োগকারী ব্যক্তিকে কাফের আখ্যায়িত 
করার পরিবর্তে তাকে সংশোধনের চেষ্টা করা উচিত। 


৬১. ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/২৪৮; ছহীহ তারগীব হা/২৭৭৫। 
৬২. আহমাদ হা/২১৯৪৭; তিরমিযী হা/২১৮০; যিলালুল জান্নাহ হা/৭৬। 
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৩. আহলেহাদীছদের নিকট অপরাধী সেই ব্যক্তি, যে হক প্রকাশিত হওয়ার 
পরেও হককে প্রত্যাখ্যান করে : 


কোন কোন সময় তাহকীকৃ অথবা বুঝের ভুলের কারণে কোন আলেমের পক্ষ 
থেকেও এমন কোন কথা বা কাজ সংঘটিত হয়ে যায়, যেটাকে কুফরী 
আখ্যায়িত করা যায়। কিন্ত স্বয়ং সেই ব্যক্তির উপর এই বিধান জারী করা 
যায় না। বরং সেটাকে ভুল আখ্যায়িত করা হয়। ইবনু তায়মিয়াহ রেহঃ) 


2৮ তি 62815: 24 ০ গর্ভে ॥ ০৫010119526 নি 
বলেন, 44০ এ ০০ ১০০০ হা 0৪ এজ ৩০ মা লাউ 20৮ এ 


৪০৩ 2] ৩ 9 ৫ 2 2 ও চি ৭ ৮5 ও 9 2০9 
০৮০ 2 ডি এ হত ও এড একস ওকে 0৪৮ এ 
৬২৮৬৩ ৩স্এ। ৮4৮ ৪ ৮০55 এ$৯ শে ৩০3 ০85 94 :৩০৪৮৭। 
_৩4 ০৬ 99 “কাফের আখ্যায়িত করার ক্ষেত্রে সঠিক মত এই যে, 
উম্মতে মুহাম্মাদীর কেউ হক অন্বেষণে ইজতিহাদ করতে গিয়ে ভুল-ত্রুটি 
করলে তাকে কাফের আখ্যায়িত করা যাবে না। বরং তার ভুল-ত্রুটি 
ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হবে। পক্ষান্তরে যার নিকটে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) 
কর্তৃক আনীত বিধান এবং হেদায়াত প্রকাশ পাওয়ার পরেও সে রাসূল (ছাঃ)- 
এর বিরুদ্ধাচারণ করে এবং মুমিনদের পথের পরিবর্তে অন্য পথ অবলম্বন 


করে সে কাফের । আর যে ব্যক্তি স্থীয় প্রবৃত্তির পূজা করে, হক অন্বেষণে 
অবহেলা করে এবং না জেনে কথা বলে সে অবাধ্য, পাপী” (কাফের নয়)।১ 


বুঝা গেল যে, হক প্রকাশিত হওয়ার পর তা প্রত্যাখ্যান করা মানুষকে 
কাফের বানিয়ে দেয়। এমন ব্যক্তির কুফরী স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরেও বিশেষ 
করে যখন সে তার এই কুফরী চিন্তা-ধারাকে মুসলিম উম্মাহর মাঝে প্রচার 
করবে, তখন তাকে মুসলমান বলা দ্বীনী আবেগের দুর্বলতা এবং মুসলিম 
উম্মাহর কল্যাণ কামনায় শিথিলতার ফল । এটা বুঝার জন্য মির্যা গোলাম 
আহমাদ কাদিয়ানীর ব্যাপারটা একটা উজ্জ্বল দৃষ্টাত্ত। 


এজন্য একথা মন-মগজে প্রোথিত করা দরকার যে, কোন মানুষের কাছে 
দলীল-প্রমাণ না পৌঁছার কারণে যদি হক গোপন থেকে যায় অথবা 


৬৩. মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১২/১৮০। 
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দলীলগুলো বুঝতে ভূল করার কারণে তার সিদ্ধান্ত কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সাথে 
সাংঘর্ষিক হয়, তাহ'লে তার সামনে সত্য বিষয়টাকে তুলে ধরার পরিবর্তে 
তার উপর কুফরীর ফওওয়া প্রয়োগ করা কল্যাণকামিতার দাবী এবং 
দূরদৃষ্টি, দয়া ও করুণাগুণের পরিপন্থী । 


কাফের আখ্যায়িত করার ব্যাপারে আহলেহাদীছদের এটাই নীতি । কিন্তু 
অনেক মানুষ এসব বিষয় বুঝার জন্য আহলেহাদীছ আলেম-ওলামা অথবা 
এ বিষয়ে বিদ্যমান বই-পুস্তকের দিকে প্রত্যাবর্তন করে না বিধায় তারা ভুল 
বুঝের মধ্যে নিপতিত হন। আসলে যখন কোন আমলের ব্যাপারে কিছু 
মানুষ আহলেহাদীছদের নিকট থেকে শুনে যে, এরূপ কাজ করা শিরক বা 
কুফরী তখন সে তৎক্ষণাৎ মনে করে যে, এসব কাজ যারা করে তাদের 
প্রত্যেককে আহলেহাদীছরা কাফের আখ্যায়িত করে। অথচ ব্যাপারটি তা 
নয়। আহলেহাদীছদের নিকটে অজ্ঞতার মধ্যে নিমজ্জিত ব্যক্তির ব্যাপারটি 
জেনে বুঝে হককে প্রত্যাখ্যানকারী ব্যক্তি থেকে ভিন্ন। 

উপসংহার 
তাহকীক্‌ বা প্রকৃত সত্য উদঘাটন, ন্যায়নীতি ও ইনছাফ জ্ঞান ও কীর্তির 
দিক থেকে সর্বোচ্চ গুণাবলী । যারা কোন দল বা গোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত 
তারা যদি দলীয় গৌড়ামির উধ্র্বে উঠে খালেছ ইলমী চিন্তা-চেতনার 
আলোকে আহলেহাদীছদের নীতি ও আদর্শকে বুঝার চেষ্টা করেন তাহ'লে 
তাদের নিকটে সম্পূর্ণরূপে প্রতিভাত হবে যে, এ নীতি কুরআন ও সুন্নাহর 
দলীল সমূহের উপর ভিত্তিশীল। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি চক্ষু বন্ধ করে নেয় 
এবং কর্ণকুহরে আঙ্গুল প্রবিষ্ট করায়। অতঃপর ফায়ছালা করার জন্য বসে 
তাহ'লে এমন ব্যক্তির নিকট থেকে কি হক ও ইনছাফ আশা করা যায়? 
মহান আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা, তিনি আমাদেরকে জ্ঞান ও ইনছাফের সাথে 
ফায়ছালা করার তৌফীক দিন এবং আমাদের জ্ঞানে দূরদৃষ্টি এবং ঈমান ও 
আমলে অবিচলতা দান করুন! আর আমাদেরকে আমৃত্যু ছিরাতে মুস্তাকীমের 
উপরে অটল রাখুন ।- আমীন! 

সং সং সস 
৮৫11 এ! ৮9 এ/০প ০9 এ! 9 0 অগা এএজিও ৮৬1 ৬০০ 

কস ১8 6৯ ৬৯০৪) ০৯৪ ৩০৪। 
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'হাদীছ ফাউপ্ডেশন বাংলাদেশ” প্রকাশিত বই সমূহ 
লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৬ষ্ঠ 
সংস্করণ (২৫/)। ২. এ, ইংরেজী (8০/5)। ৩. আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও 
ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস)। ২০০/5 ৪. ছালাতুর রাসূল 
(ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/-)। ৫. এ, ইংরেজী (২০০/3)। ৬. নবীদের কাহিনী-১, ২য় 
সংস্করণ (১২০/-)। ৭. নবীদের কাহিনী-২ (১০০/-)। ৮. নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর 
রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৪৫০/-। ৯. তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ 
(৩০০/-)। ১০. ফিরকৃা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/-)। ১১. ইকামতে দ্বীন : পথ ও 
পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/-)। ১২. সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১২/5)। ১৩. 
তিনটি মতবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/)। ১৪. জিহাদ ও কিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/-)। 
১৫. হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/3)। ১৬. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ 
(২৫/)। ১৭. জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/-)। ১৮. দিগদর্শন-১ (৮০/-)। ১৯. 
দিগদর্শন-২ (১০০/)। ২০. দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/-)। ২১. আরবী 
কায়েদা (১ম ভাগ) (২৫/)। ২২. এ, (২য় ভাগ) (8০/-)। ২৩. এ, তেয় ভাগ) তাজবীদ 
শিক্ষা (8০/5)। ২৪. আকীদা ইসলামিয়াহ, ৪র্থ প্রকাশ (১০/_)। ২৫. মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম 
সংস্করণ (১০/-)। ২৬. শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/-)। ২৭. আশুরায়ে মুহাররম ও 
আমাদের করণীয়, ২য় প্রকাশ (২০/) | ২৮. উদাত্ত আহ্বান (১০/-) | ২৯. নৈতিক ভিত্তি 
ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/-)। ৩০. মাসায়েলে কুরবানী ও আকীকা, ৫ম সংস্করণ 
(২০/-)। ৩১. তালাক ও তাহলীল, ৩য় সংস্করণ (২৫/-)। ৩২. হজ্জ ও ওমরাহ 
(৩০/-)। ৩৩. ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/-)। ৩৪. ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ 
(৩০/_)। ৩৫. হিংসা ও অহংকার (৩০/_)। ৩৬. বিদ'আত হতে সাবধান, অনু: (আরবী) 
-শায়খ বিন বায (২০/-)। ৩৭. নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনু: (আরবী)-শায়খ আলবানী 
(১৫/_)। ৩৮. সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনু: (আরবী)-আব্দুর রহমান বিন আব্দুল 
খালেক (৩৫/)। ৩৯. জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত 
বিভ্রান্তির জবাব (১৫/-)। ৪০. “আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ" কি চায়, কেন চায় ও 
কিভাবে চায়?, ২য় প্রকাশ (১৫/-)। ৪১. মাল ও মর্যাদার লোভ (১৫/-) | ৪২. মানবিক 
মূল্যবোধ, ২য় সংস্করণ (৩০/_)। ৪৩. কুরআন অনুধাবন (২৫/)। ৪৪. বায়'এ মুআজ্জাল 
(২০/-)। ৪€. মৃত্যুকে স্মরণ (২৫/৯)। ৪৬. সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী (২৫/২)। 
৪৭. আরব বিশ্বে ইত্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা, অনু: (ইংরেজী) -মাহমুদ শীছ খাত্বীব 
(৪০/-)। ৪৮. অছিয়ত নামা, অনু: (ফারসী) -শাহ অলিউন্লাহ দেহলভী (রহঃ) (২৫/_)। 
৪৯. ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্‌ নির্বাচন, ২য় সংস্করণ (৩০/-)। ৫০. শিক্ষা ব্যবস্থা : প্রস্ত 
বনা সমূহ (৩০/-)। ৫১. তাফসীরুল কুরআন ২৬-২৮ পারা (৩৫০/_)। ৫২. তাফসীরুল 
কুরআন ২৯তম পারা (১৪০/-) 
লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আদায়ে মোহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ, ৬ষ্ঠ 
প্রকাশ (১০/_)। ২. কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/-)। 
লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ 
(১৮/_)। 
লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/-)। ২. এ, ইংরেজী (৫০/5)। 
লেখক : আবুদল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ৩য় প্রকাশ (১২/-)। 
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লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবৃদ দো'আ, ৩য় সংস্করণ (৩৫/)। ২. 
সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (8০/-)। 

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/_)। ২. মধ্যপন্থা 
: গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/_)। ৩. ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনু: উর্দু) -আব্দুল গাফফার 
হাসান (১৮/-)। ৪. ইসলামী পরিবার গঠনের উপায় (8০/5)। €. মুমিন কিভাবে দিন- 
রাত অতিবাহিত করবে (৩৫/)। ৬. ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার (২৫/-)। ৭. 
আত্মীয়তার সম্পর্ক (২৫/_)। 

লেখক : শামসুল আলম ১. শিশুর বাংলা শিক্ষা (৩০/_)। 

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনু: (আরবী) -ড. 
নাছের বিন সোলায়মান (৩০/-)। ২. যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনু: 
(আরবী) -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/-)। ৩. নেতৃত্বের মোহ, অনু: -এ 
(২৫/-)। ৪. মুনাফিকী, অনু: - এ (২৫/-)। ৫. প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনুঃ - এ (২০/-)। 
৬. আল্লাহ্‌র উপর ভরসা, অনু: - এ (২৫/-)। ৭. ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি, অনু: - এ 
(২৫/)। ৮. ইখলাছ, অনু: -এ (২৫/-)। ৯. টারহিনানেরজানীদা অনু: (আরবী) - ড. 
মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়িস (২৫/)। ১০. শরী'আতের আলোকে 
জামা“আতবদ্ধ প্রচেষ্টা, অনু: (আরবী) - আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (২৫/-)। 
লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/-)। ২. শারঈ ইমারত, অনু: (উদ) 
২০/। ৩. এক নযরে আহলেহাদীছদের আক্বীদা ও আমল, অনু: (উর্দু) -যুবায়ের আলী 
যাঈ (২৫/)। 

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/)। ২. আল্লাহ ক্ষমাশীল 
(৩০/-)। 

লেখিকা : শরীফা খাতুন ১. বর্ষবরণ (১৫/-)। 

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনু: (উর্দু) -যুবায়ের 
আলী যাঈ (৫০/-)। ২. যুবকদের কিছু সমস্যা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল- 
উছায়মীন (২০/_)। ৩. ইসলামে তাকৃলীদের বিধান, অনু: উর্দূ) যুবায়ের আলী যাঈ 
(৩০/_)। 

অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ১. বিদ'আত ও তার অনিষ্টকারিতা, অনু: (আরবী) - 
মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/-)। ২. জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের 
অপরিহার্যতা, অনু: ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী (৩০/-) ৷ আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী 
১. জাগরণী (২৫/_)। 

অনুবাদক : তানযীলুর রহমান ১. আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ 
পর্যালোচনা, অনু: (উর্দু) -মাওলানা আবু যায়েদ যমীর (৩০/-)। 

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (২৫/-)। ২. গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৫০/5)। 
৩. জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ৫০/5। ৪. ছালাতের পর পঠিতব্য দোআ সমূহ 
(দেওয়ালপত্র) ৫০/5। ৫. দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/5। ৬. 
ফৎ্ওয়া সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৯তম বর্ষ) ৮০/-। ৭. এঁ, ১৮তম বর্ষ ৮০/_। 
৮. দ্বীনিয়াত শিক্ষা (প্রথম ভাগ) (৩০/)। ৯. ছ্বীনিয়াত শিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ) (8৫/5)। 
১০. সাধারণ জ্ঞান (প্রথম ভাগ) (৩০/-)। এতদ্যতীত প্রচারপত্র সমূহ এযাবৎ ১৪টি । 
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